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ঢাকা---১ 

বাংলাদেশ। 


বঙ্গ বিবেক 
অধ্যাপক আবু ফজল 
বহ্বরেষু-_ 

ভবদশয় 

অকিঞ্চন 


মুহম্মদ এনামুল হক 


ডুামিক। 


বহু প্রতিকূল অবস্থাব মধ্যদিয়া “মনীঘা-অঞ্জুঘ)»”” দ্বিতীয় 
খণ্ড, প্রকাশিত হইল । ইহা আমার প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত 
ভাঘাগম্পৃক্ত প্রবন্ধের সমাহার । বাংলাভাঘাকে আমি ভালবাসি ; 
কেননা ইহা আমার মাতৃভাঘ]। আমার দীর্ঘ বমময় জীবনের 
অধিকাংশ সময় আমি এই তাঘার চচ্ঠা ও আলাপ-আলোচনায় 
কাটাইয়াছি। এখনও ভাঘা-চর্চায়, বিশেষ কবিযা বাংলা-ভাঘার 
চর্চা ও অনুশীলনে আমার আগ্রহ ও উৎসাহ কমে নাই। 
“মনীঘা-মঞ্জ্ুঘা'-র এই খণ্ডে তাহার প্রমাণ মিলিবে। 


ইহাতে কাহারও কোন উপকার হয় কিনা, বলিতে 
প।বিনা। বর্তমানে দেশের সর্বত্র বাংলা-ভাঘার প্রতি যেরূপ 
ওদাসীন্য দৃষ্টিগোচব হইতেছে, তাহাৰ কোন প্রতিকান বিধান 
আমার দ্বারা সম্ভবপর না হইলেও», আনি এই ভাঘার ভবিঘ্যৎ 
সম্বদ্ধে নিরাশাবাদী (09551770150) নহি ॥ ইহাতে তাহাবও 
প্রমাণ-পাওযা যাইবে মনীঘা'মঞ্জুঘা -র এই খণ্ড প্রকাশে ইহাই 
আমার মৌলিক সন্তাটি। 


ইহাতে সন্নিঝিছ প্রবন্ধাগুলিব ঞ্চয়ন, মস্ধনন ও ষুদ্রণেব 
কাজে আমাব কন্যা যুসন্মাৎ্থ ডন্মু যুস্লিমাও এম এত বি এড, 
আমাকে অকাতবে সাহায্য না কবিলে, গ্রন্থটির প্রথন খণ্ডেব 
ন্যায় এই দ্বিতায় খণ্ডের প্রকাশ আমার পক্ষে সন্ভবপব 
হইতনা। দোয়া কবি, আল্লাহ্‌ ত'আলা তাহাব মঙ্গল করুন । 

এই গ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রকাশে ঢাকা এমুর্ভবানা নামক 
প্রকাশন-সংস্থা (৭8, ফরাশগঠাত ঢাকা) মেকি স্বীকার ও 
আথিক ঝুবি মাথায় লইবাছেন» তভ্ভন্য তাহাদিগকে খন/বাদ 
দিয়া খাটে) করিতে চাহি না। তবে, জ্ঞণগভ বাংলা প্রস্তক 
প্রকাশেব যে মহান-বতে উচ্বদ্ধা হইযা এই সংস্থা কমক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা] অত্স্ত দূলত বলিয়া আমি আমার 
নিজের এবং আমার দেশেব পক্ষ হইতে সংস্থাটিকে গভীর 
আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইভেছি। দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে 
সংস্বটির নাম অক্ষয় হইয়া থাকক,-- ইহাই কামনা করি । ইতি 


*“সে'জুতি মুহম্মদ এনামুল হক 
৮৯, রহমতগঞ্জ।চষ্টগ্রায ( গ্রস্ককার ) 


সচীপত্র 


বাঙলা-ভাষার ক্রমবিকাশ 

বুলগেরিয়ার ভাষা 

পরিভাষা 

আরবী-ফার্সীর বাংলা প্রতিবর্ণায়ন 

সরকারী চিগিপত্রে সম্বোধন ও বিনয় প্রকাশেব বাংলা পদ্ধতি 
সার্বজনীন ভাষা বা লিঙ্গ ্রাঙ্কা 

সামাজিকতার ভাষা 

বাংল! ভাষার রাস্ীয় অধিকার 

পূর্ব পাকিস্তানের রাট-ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে উদৃ' ও বাংলা 
«“আরবী-হরফে বাংলা” সম্বন্ধে কয়েকটি জিজ্ঞান্য 
আধুনিক বাংলা-বানানের মূলনীতি 

বাংলা-ভাষার সংস্ক।র 

মুসলমানী বাঙ্গালা 

ট্টগ্রামী বাংলায় বোদ্ধ-প্রভাব 

পাকিস্তানী ভাষার জন্ত রোমান হরফের বাবহারি 
বাংলাদেশের প্রস্তাবিত অভিধান 

বর্ণচোরা-শব্ব 


বাউজা-ভাষার ক্রমবিকাশ 


বিশ্ববি্ুত বৈজ্ঞানিক চার্লস ডারউইনের (১৮০৯--১৮৭০) “বিবর্তন- 
বাদ (106015 ০ 25019101.) একটি বৈভগগানিক সত্য। ভাষার 
ক্রমবিকাশের গতি ও প্রকৃতি আলোচিন। করলে সহজেই বতে পাবা যায়, 
এই বৈজ্ঞানিক সত্যটি যে শুধু জীব-জগতেৰ প্রতি প্রবোজ্য তা নয়, ভাষার 
ক্ষেত্রেও এই সত্য সমভাবে প্রয়োজা, অথ্থাৎ ভাষাও বিবতিত হয়। এই 
বিবর্তনের ফলে প্রাণিজগতের মতো ভাষা-জগতেও 'যোগ্তমের উদ্বততন? 
(981%21 ০£ 010 20650) নামক নীতি সুম্পষ্ট ভাবে অভিব্যক্ত | 
পারিপািকতার সাথে যুদ্ধ ক'রে কোন-কোন দৃর্বল ভাষা, যেমন সুমেরীয়, 
ইলামীয়, মিতন্রীয়, ক্রিটীয়, এক্রস্কান, হিট্রাইট, তোখারীয়, মহেক্পোদরে। প্রভৃতি 
লুপ্ত হয়ে গেছে, আর কোন-কোন যোগ্যতষ ভাষা, যেমন সেমীয়, হেমীয়, 
বাণ্ট-আলতাই, তিব্বতী-চৈনিক, অস্ট্রিক, দ্রবিড়, ইন্দো-ইউরোপশীয় প্রভৃতি 
গোঁ্ীভুক্ত ভাষাসমূহ আজও সগর্বে বেচে আছে। পৃথিবীর এ-ভাঘাগুলোকে 
প্রায়ই 'জীবিত-ভাষা'ও বল! হয়। 

ভাষার আবার 'গোষ্ঠটী' বা বংশ কি? কথাটা যেন কেমন-কেমন 
শোনায় | কেননা, ভাষার 'মেলে' শব্দটি নতুন | এখানে মনে করে 
দেখা আবশ্যক, স্বীষ্টীয় অষ্টাদখ শতাব্দীর শেষার্ষে পৃথিবীর জীবিত 
তাষাগুলোর প্রত্যেকটিকে এক একট পৃথকৃ্‌ ভাষা হিসাবে গণ্য না ক'রে 
এগুলোর সবগুলো না হোক, অন্তত তার কতকগুলোকে এমন একটি 
মাত্র ভাষা থেকে উদ্ভূত ব'লে মনে করা হ'ল, যে-ভাষাটির কোন অস্তিত্ব 
এখন আর পৃথিবীতে নেই | যার মনে নর্বপ্রথম এ-ধারণা দানা বাঁধে, 
তাঁর নাম স্যার উইলিয়ম জোন্স (১৭৪৬--১৭৯৪)। তিনি আগে থেকেই 
'গিক', লাতিন', “ফার্‌ সী" ও আরবী' ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। “ইংরেজী 
ভাষা ছিল তাঁর মাতৃভাষা । চাকরি উপলক্ষে কোলকাতা এসে তিনি 
'সংস্কৃত' ভাষা শিক্ষা করতে শুরা করলেন। অনুপ দিনের মধ্যে 
এন্ভাঁষায় তিনি এতটা ব্যৎপত্তি নাভ করলেন যে, তার মনে হ'ল, “সংস্কৃত 


মনীঘা-মঞ্রঘ। 


একটি বিস্ময়কর ভাষা | এ-ভাষা গ্রীক ভাষা থেকেও পূর্ণতর, লাতিন 
ভাষা থেকেও অধিক সম্পৎশালী, এদু'ভাষার চাইতেও বিস্ময়কররূপে 
পরিমাজিত; অথচ তাদের সাথে এক নিবিড় সগোব্রতায় আবদ্ধ । '* 
এখানে তাঁর ধারণা শেষ হ'ল না,_বরং আরও একটু এগিয়ে গেল। তিনি 
ভাবলেন, গ্রীক, লাতিন ও সংস্কৃত_এ তিন ভাষা যখন ধ্বনিত, শব্দ- 
সম্ভার ও ব্যাকরণে অনেকখানি একরূপ, তখন এ-ভাষাগুলো নিশ্চয় এমন 
একটা! মূলভাষা থেকে উৎপন্ু, যা প্রাগৈতিহাসিক যুগে অবলুণ্ড অতিকায় 
তৃণভোজী জীব ডাইনোসেরাস্‌ (1010099085)-এর মত এখন ধরাপৃষ্ঠ 
থেকে লোপ পেয়েছে। তিনি আরও আঁচ করলেন, 'র্তন', গিথিক', 
“কেভ্টিক', এবং “আবেস্তিক' বা প্রাচীন পারসিক ভাষাও এ অবলুপ্ত সূল- 
ভাষা থেকে উৎপন্ন হ'য়ে থাকবে ; নইলে ককৃখনো এইভাষাগুলোর সাথে 
অর্থাৎ জর্মন, গথিক, কেল্টিক ও আবেস্তিক ভাষার সাথে উক্ত ভাষাতাত্তিক 
সূত্রের এতটা মিল দেখা যেত না । এ-সমস্ত মিল জন্মগত বিশ্বাস, ব্যক্তি- 
গত সম্বন্ধ, সংখ্যা, শরীর প্রভৃতি সভ্যতার গোড়ার স্তরে যে-সমস্ত ভাষায় 
ঘটে, সে-ভাষাগুলোর মূল এক ব'লে মনে করা সহজ | কয়েকটা উদাহরণ 
দেওয়া যাঁক,-- 

১। বিশ্বাস £ ২। ব্যক্তিগত সন্বন্ধ : 

(ক) সং-দেব সং--পিত-পিতর, (খ) সং-মাতৃ-মাতর 
লা.--[)09 লা.__7১৪5 (পতের) লা. (মতের) 
গী.--1505 গ্রী- চ্ছাতা (পতির) গ্রী-456(মিতির) 
জর্ম.--0০%% জর্ম.__-৬৪৩ (ফতের) জর্ম--406০[ (মুতের) 
ফা.-দেও ফা. 1 (পিদর) ফা.) ০৮৬ (মাদর) 
বাংসদেবা বাং__-পিতা বাং--মাতা 


++] (991051010) ৯95 ৫. 191100986 01 1705% %/00001 90006010, 
10016 7616৮, 0210 0116 03155101001 0001905 03210 00৩ 1,201) 20৫ 
70016 60101516615 1691760 110217 5101701, 55 0521108 ৫০ 0০00১ 01 00610 
৪ 5০008 801119,--1106 5916005 ০৫ 1-21180986, 501. [. ইত 
[100076551012, 1899, 01780 1, 0. 224) ৮5 ঢং. 0% 0112, 


জু 


জং 


বাঙুলা-ভাষার ক্রমবিকাশ 


৩। সংখ্যা : 
[5 সং--দশ 0৮০--সংদ্দি 

লা._-199610 লা._-190০ (দৃও) 
গ্রী._1091 গ্রী--705০ (দ্যো) 
জর্ঈ_2600 জর্ম 24৩ (জোই)-দ্য-জ 
ফা.-_$১ (দহ) ফা.-৯9১ (দোয়ম) দ্যোতি-জ্যোতি 
বাং--দশ বাদই 

8৪ | শরীর সম্বন্ধীয় শব্দ : 
সং--পদ, পাদ সং---হৃৎ 
লী. 76৫15, 065 (পেদিস) লা--001015 (কদিস্) 
গ্রী-৮০৫০5 (পোদস) গ্রী--781019 (কদিয়) 
জর্ম --70155 অ---]2 
ফা_ (৩১3 ২) (পা) 
বাং--পা 


উপরে দেখানো এই যে ইউরোপ ও এশিয়ার এতগুলো ভাষার যধ্যে 
এতখানি নিবিড় মিল দেখা যাচ্ছ, এ মিলের ব্যাখ্যা কি? স্যার উইলিয়াম 
জোন্স (১৭৪৬--১৭৯৪) কর্তৃক এ মিলেব আবিংকারে “জনগণ সম্পূর্ণ- 
রূপে বোকা বনে গেলেন; ধশযাজকগণ তীদের অস্বীকৃতি জ্ঞাপনার্ে 
মাথা নাড়লেন ; প্রাচীন গ্রীক ও লাতিন ভাষার পণ্ডিতগণের মুখে কালো- 
ছায়া নেমে এল ; তাদের সামনে উপস্থিত কর। তথ্যাদি থেকে কেবলমাত্র 
যে একটি সম্ভাব্য সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করা যেত, অথচ তাকে মেনে নিলে 
তাঁদের অকিঞ্চিতৎকর বিশখ্ব-ইতিহাসের ধারা পাল্টে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা 


দিয়েছিল, সেই সিদ্ধান্তটিকে এড়িয়ে যাবার জন্য দার্শনিকগণ উত্তটতম 
অনুমানকে প্রশ্য় দিলেন ।”* বলাবাহুলা, স্যার উইলিষম জোন্সের এমন 
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শু 


মনীষা-মগুষা 


বিজ্ঞান-সন্ত ভাষ্মতাত্তিক কন্পনা [80119 ০? [1:810808555 ব। 
“ভাষাগোষ্টী' অথবা “ভাষা-বংশ' নামে পরিচিত আধ্নিক চিস্তাধারার 
অন্পান করেছে । ভাষা! পর্যালোচনার ক্ষেত্রে 'ভাঘাগোষ্ঠীর ধারণ। শুধু 
বৈপ্লবিক নয়, বৈজ্ঞানিকও বটে। 

এতে প্রাচীন ভূয়োদশিতাজাত ভাষাতত্তের অবসান স্চিত হ'ল এবং 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এ্তিহাসিক ভাষাতত্তের ভিত্তি প্রোথিত হ'ল। “চার- 
দিককার পারিপাশ্বিকতায় মানুষের বিবর্তন ও যাবতীয় কৃতিত্ব অজনের 
কথা মনে রে'খে ভাবতে গেলে দেখা যাবে, মানুষের আধুনিক চিন্তা- 
জগতে যে-সমস্ত প্রধান প্রধান ধারণা উদ্ভূত হয়েছে, তন্মধ্যে 'ভাষাগোষ্ঠীর' 
ধারণ অন্যতম” |* অতঃপর, তুবনামূলকভাবে বিশ্বের প্রধান প্রধান ভাষা- 
সমূহের আলোচনা আরন্ত হ'ল, তৎ্সংক্রান্ত নানাবিধ তথ্যের সন্ধান পাওয়া 
গেল এবং তার পরীক্ষা-নিরীক্ষাদির সাহায্যে “আধুনিক ভাষা-বিজ্ঞান 
(০৫017) 5০1910706 ০ 1,81120980 ) জন্মলাভ করল । 


ূ * 


পৃথিবীতে প্রায় সাড়ে তিন হাজার ভাষা বতমান আছে। এখনও মানুষ 
এই ভাষাগুলোর সাহায্যে পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান করে 
থাকে। এ-গুলোর যধ্যে প্রধান-প্রধান উপভাষা'-কে ধরা হলেও, সব- 
গুলোকে মিলিয়ে এক সাথে 'জীবিত-ভাষা' নামে চিহ্নিত করা হয়। 
এখন পরখ হ'ল,বিশ্বের এই সাড়ে তিন হাজার “জীবিত' ভাষার প্রত্যেকটিই 
প্থক্‌ পৃথক ভাষা, না, এগুলো এক বা একাধিক মূল ভাষার অন্তর্গত? 
এটি ভাষা নির্ণয়ের একটা জটিল প্রশখব। এ-প্রশের প্রাচীনতম উত্তর 
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বাঙলা-ভাষার ক্রমবিকাশ 


খীস্টান ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের টাওয়ার-অব-ব্যাবেল্‌* নামক কাহিনীর ঈশৃর 
কতক 'ভাষা-বিত্রম' ধাটয়ে দেওয়ার মধ্যে পাওয়া যায়।* স্যার উইলিয়ষ 
জোন্সের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা সন্বপ্ধে অবহিত হওয়ার পর, আধুনিক ভাষা- 
তান্ত্িকগণ তুলনাষূলক ভাষাতন্ত্র প্রয়োগ ক'রে দেখতে পেলেন যে, 
পৃথিবীর জীবিত ভাষাগুলি একটিমাত্র ভীষা থেকে উদ্তৃত নয়; বরং একা- 
ধিক মূলভাষা থেকেই এগুলোর উদ্ভব ঘটেছে। এই যল-ভাষাগুলো৷ 
'ভাষা-বংশ' বা 62711/ ০1 [:87008595 নামে পরিচিত। এ-ভাষা-বংশ' 
খুজে বার করার জন্য আধুনিক ভাষাতান্তিকগণ যে একটি বৈজ্ঞানিক 
ভাষা-সৃত্র আবিকাব করলেন, তা হচ্ছে এই £-- 

একই স্তরের বিভিন্ন ভাষার মব্যে গঠন-প্রণালী (50400015), শব্দসম্পৎ, 

ধাতু, প্রত্যয়, বিভক্তি, উপসর্গ প্রভৃতির মতে! বাক্পামগ্রীগত 

(জর্নন ভাষায় যাকে 901801881-্প্চগুধু বলে) এবং ব্যাকরণগত 

সাদৃশ্য যদি সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়, তবে সেই ভাষাগুলির মধ্যে 

মৌনিক সম্বন্ধ অথাৎ বংশগত সঙ্বন্ধ থাকার সম্ভাবনা বিশেষভাবে 
বর্তমান ব'লে মনে করতে হবে । 

পৃথিবীর সুপরিচিত তাষাগুগোব বেলায উক্ত সূ প্রযোগ কারে 
ভাঘাতাত্বিকগণ দেখতে পেনেন, পৃথিবীর যাবতীয় ভাষার প্রত্যেকটি প্থক্‌ 
ভাষ। নর । তাদের অনেকগুলো এক এক বংশের অন্তর্গত। সংক্ষেপে 
এই “ভাষা-বংশ এইরূপ £-- | 

১। সেমীর ভাষা-বংশ (আসিরী-বাবিলেনীন, হিক্, ফিনিসীয়, সিরীয়, 
আরবী, সেবীয়, ইথোপীয়, আবিসিনীয় ইত্যাদি ) 

২। হেনীয় ভাষা-বংশ (প্রাচীন মিসরীব, কপটিক, তুয়ারেগ, কবাইল, 
অপরাপর বারবার ভাষা, সোমালী, ফুলনী ইত্যাদি) 

৩। চৈনিক-তিব্বতী ভাষা-বংশ (চৈনিক বা হ্যান্, থাই বা দাই 
শ্যামীভাষা, বমী বা মুন্না, বোদ বা তিব্বতী, ভারত-ধুন্ধ নীমাস্ত ভাষা 
ইত্যাদি ) 

8৪। উরলীয় ভাষা-বংশ (ষগ্যর, ফিন্ু, এস, লপ্পৃ, ভোগুল, ওস্ত্যক 
প্রভৃতি) 


ক[0] ৫509115 36৩ 119৩ 131015, 0506518 40. 


৫ 


মনীষ-মঞ্রষা 


| আল্ৃতাই ভাষা-বংশ (তুকীঁ, মোগল, মঞ্চ ইত্যাদি) 

৬। দ্রবিড় ভাষা-বংশ (তামির, তেনুগু, কন্নাড়, গোত্তী, মালয়ালম 
ইত্যাদি ) 

৭| অস্ট্রিক ভাষা-বংশ (কোল-মুণ্ডা উপভাষাসমূহ, খাসী, মন-খেমের 
নিকোবরী, অস্ট্রো-এশীয় ভাষাসমূহ ইত্যাদি) 

৮1 ইন্দোনেশীয় ভাষা-বংশ (মালয়ী, স্বন্দনী, যাবনী, বালিনী, 
তোরজী, বিষয়া, তগলগ, মালাগাছী প্রভৃতি) 

৯। পলিনেশীয় ভাষা-বংশ (সেমোয়ানীয়, তাহিতীয়, মাওরী, 
মাকিসান, হাওয়াইয়ান প্রভৃতি) 

১০। বাণ্ট ভাষা-বংশ (সুহাইলী, লুগাণ্তা, কঙ্গে৷ ভাষাসমূহ, সেচুয়ান।, 
ভূলু প্রভৃতি) 

১১। সুদানী ভাষা-বংশ (পশ্চিম আফ্রিকার ভাষামমূহ--মুরুবা, ইবে।, 
ইযোহে, আকন, মন্দিক্ষো ইত্যাদি) 

১২। উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার ভাষা-বংশ সমূহ 


১৩। ইদ্দো-ইউরোণীয় তাষ।-বংশ (ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশের 
এবং ইরান ও ভারতগহ এশিয়ারও বহুদেশের ভাষা) 


১৪। বিবিধ (এতদ্যতীত পৃথিবীব জীবিত ভাষার মধ্যে এমন ভাষাও 
আছে, আজও যার কোন হদিস পাওয়৷ যায়নি এবং যাকে এখনও কোন 
ভাঘা-বংশের অন্তভূক্ত করা হয়নি) । 


এই যে ভাষার বংশতুক্তি, ভাষাতভ্-জগতে এটা একটা প্রায় অসাধ্য 
সাধনের মতো অদ্ভুত কাজ । এর ফলে, ইউবোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, 
অস্ট্রেলিয়া, আমেরিক। প্রভৃতি মহাদেশের এবং অতলাপ্তিক, প্রশাস্ত, 
ভারতীয়, উত্তর ও দক্ষিণমেরু মহাসাগরের অন্তর্গত দ্বীপ অথব! দ্বীপপুঞ্জের 
ভাষাগুলো উক্ত কোন-না-কোন ভাষাবংশের অন্তভুক্ত হ'ল। 
এর ফলে দেখা গেল, পৃথিবীর ভাষা-বংশগুলোর মধ্যে “ইন্দো-ইউরোপীষ্ব 
ভাষা-বংশই” সর্বাধিক বিশিষ্ট । কারণ, জগতের অধিকাংশ মানুষ এই 
ভাষাবংশের কোন-না-কোন ভাষায় অথবা উপভাষায় কথা ব'লে নিজেদের 
মনের ভাব প্রকাশ করে ; পৃথিবীতে বিগত প্রায় চার-পাঁচ হাজার বছর 


৬ 


বাঙ্লা-ভাষার ক্রমবিকাশ 


ধরে মানব-সভাতায় ভাষার প্রাহাযো পরস্পর পরস্পরের মনের ভাব 
বিনিময়ের মাধ্যমে যে-সব উনুতি সংসাধিত হয়েছে এবং এখনও হচেছ, ত৷ 
এই ভাষা-বংশতুক্ত মানুষেরাই করেছে ও ক'রে যাচেছু ; এমন কি গ্রীক, 
লাতিন, সংস্কৃত প্রভৃতি প্রাচীন এবং ফরাসী, জর্মন, ইংরেজী ও রুশ 
প্রভৃতি আধুনিক বিশ্বের প্রভাবশালী ভাষাগুলোরও জন্ম দিয়েছে এই 
ভাষবা-ংশটি। আরও একটু ভাবলে দেখতে পাই, এই ভাষা-বংশ পৃথিবীর 
যাবতীয় তাষাবংশ থেকে স্বকীয অন্তানিহিত ক্ষমতার শক্তিশাণী | কেননা, 
বর্তমান পৃথিবীর আর-আর ভাষা-বংশোদ্ভূত ভাঘাগুনোকে ইন্দো-ইউরোপীয় 
বংশোষ্ভূত ভাষাগডুলো৷ এরই মধ্যে প্রায় কোণগাস৷ করে ফেলেছে, বাহ্‌বলে 
নয়বরং একান্ত মানসিক শক্তির বলে। এমন কি, ইলো-ইউরোপীয় 
বংশোদ্ভূত ভাষাগুলো অপব বংশোদ্ভুত ভাযাগুলোকে দিনে দিনে তিলে 
তিলে প্রভাবিত করেছে ও এখনও প্রভাবিত করে চলেছে। উদাহরণ 
স্বরূপ, ইন্দে-ইউরোপীয় বংশোদ্তূত ইংবেজী ভাষার কথা ধরা যে'তে পারে। 
ইংরেজী এখন আর ইংরেজ জাতির ভাষা নেই। এ-ভাষা এখন একটা 
আন্তর্জীতিক অন্তর্দেশীয ভাষায় পবিণত হযেছে। ইংরেজী ভাষা অদূর 
ভবিষ্যতে তাঁর এই গৌরবময় আসন থেকে নেমে আপ্বে,. এমন মনে 
করার কোন কারণ নেই। 

আমাদের 'বাওলা-ভাষা ' পৃথিবীব এই শ্রেষ্ট ভাষা-বংশ 'ইন্দে-ইউবোপীয় 
গোষ্ঠী' থেকে উৎপন্ন একটি আধুনিকতন ভাষা । আধুনিক বাওলা-তাষার 
মতো! ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশের অধিকাংশ আধুনিক ভাষা যে মূলে 
এক ছিল তা দীর্ধ ভাষাতাত্ুক গবেষণার ফলে নির্ণীতি হয়েছে। 
উদাহরণরূপ আমরা ইউরোপ ও এশিয়ার তিনটি প্রধান বর্তমান ভাষার 
প্রত্যেকটি থেকে একটি ক'রে প্রতিনিধিত্মূলক শব্দ নিয়ে পরীক্ষা করে 
দেখতে পারি ; যথা» 


১। সং-দূহিতৃ্দূহিতর্‌ ২। সং-_নামন্‌ 
গরী._-[18816 (দ্যগতের) লা.-ব01711 
ইং.--[0808100 (দওতর) জর্ম--817৩ 

ইং ৪116 
ফা.) (দোব্তর্) ফা. (১ (নাম) 


বাং-দৃহিতা বাংস্নাম 


যনীষা-মপ্রঘ। 


৩। সংস্মধূ ৪। সং--রুধির 


গী.1৩0০ (থু) মর ১৮:০5(এ-রিথো স) 
লিখ--$501)0 (মেবু) --[২709 (রুবের) 
রুশ-146৫80 (মেধ) ইং_7২০৫ 

বাং-_মধ বাংল (সং লোহিত) 


৫1 উপসর্গের ব্যবহার 
সংপ্রবাদ (প্র+বাদ) 
লা--১1০9৬০1৮10]7 (১০4-৮6191010-8 ৯০৭) 
ফ্রে্১--[১:০%1৮০ (1০+7%০৮০) 
ইং--০9৮6৮ (1০4৩7) 
বাং প্রবাদ (প্র4-বাদ) 
৬। 70100160707. 07016008-5070 (66915) 10811511) 
6০ 0010, 
010878101106--001 [. 010857610172-1010 (০9০০6) 
51901)010-500 1105. 
৭। সং--অন-্অনাবশ্যক ২ একই ধরনের--অ, 
।111-1009532% ». অনবঞা)শব্দের আগে 
অ-অসমখ--00-8019 ) নঞ্র্থক ধবনিরূপে ব্যবহৃত । 
এরূপ আরও বছ শব্দে ধ্বনিতান্তিক ও গঠনমূলক সামঞ্জস্য দেখা যায়। 
এ-সামগ্রস্যের প্রতি নিবিষ্ট চিত্তে লক্ষ্য করলে বেশ ভাল ক'রেই বৰ্ঝতে 
পার যায শব্দগুলোৰ রূপ আধুনিক হওয়া এবং প্রধানত সে-কারণেই 
কিঞ্চিং ধবনিগত অসামঞগ্রস্য পরিলক্ষিত হলেও এগুলো এক কালে 
একেবারেই এক ছিল। তার সময়, সম্ভবত খ্বীস্টপূর্ ৩৫০০ (তিন 
হাজার পাঁচ শত) বৎসর । 
এ-সময় যারা এই ভাষাট অর্থাৎ আদিম ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাটি 
বলৃত, তার কারা ?--এমন একট প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক | বল 
বাহুল্য, এই আদিম ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাই বৈদিক, প্রাচীন পারসিক, 
গণিক, লাতিন, গথিক, জর্মন, কেল্টিক, আধেনীয়, আলবেনীয় এবং 
অধুনা লুপ্ত হিট্টহিট ও তোখারী প্রভৃতি ইউরোপ ও এশীয় ভাষাসমূহের জননী । 
এই আদিম ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী লোককে কোন কোন ভাষাতাত্তিক 


বাঙুলা-ভাঘার ক্রমবিকাশ 


নীম দিয়েছেন * ৬1:০৩--বীরোস :--এর অর্থ “মান্ষ'। এই শব্দ থেকেই 
সংস্কৃত 'বীর'-৬2সজ্্লাতীন 'উঈরল01; জর্মন “ওয়ের'5 ৫, 
এবং প্রাচীন আইরিশ ভাষায় 'ফের”-ি শব্দ উৎপন্ন হয়েছে । এই 
“বীরোর”“-গণকে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী মানুঘের পূর্বপূরুষ ব'লে 
ধ'রে নিলেও, এর৷ কারা, এর! এক না একাধিক বংশ-সম্ভৃত ছিল, তার 
কিছুই বলৃতে পারা যাচ্ছে না। 

প্রখ্যাত ভাষাতান্তিক “এক্কোলি' (5০011) ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে আদিম 
ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় দু+টি 'বর্গ' বা শেণী' আবিষ্কার করেন | এস্কো- 
লির এ-আবিষ্কার তখনকার দিনের ভাষাতত্ত্-জগতে এক বিশেষ আলোড়ন 
স্থ্ট করেছিল। ফলে, তখনকার যাবতীব ভাঘাতান্তিক তার এ-আবিষ্ষার- 
টির একবাক্যে স্বীকৃতি দেন। এতে ক'রে, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাখার 
যে-্দুটি বর্গ” বা শেণী স্বীকৃতি পে'ল, তার একটির নাম 'কেত্তষ্‌" (067709]2) 
এবং অপরটির নাম “সতেম্‌” (92077) বা 'শতম্ৃ* (5807). এ দৃই 
'বর্গের' বৈশিষ্টা এত সুস্পষ্ট যে, একটির বৈশিষ্ট্য অন্যটির বৈশিষ্ট্যকে 
ঢেকে ফেলে না। এমন কি এই “সতেষ' ও কেন্তম' বর্গের মধ্যে এমন 
কোন নিরপেক্ষ অঞ্ও নেই যাতে উভয় বর্গের বৈশিষ্ট্যের কোন একটিও 
পাওয়া যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার “কেন্তস' 
ও 'সতেম্‌' বর্গ-দূটো৷ একই ভাষার দৃ”টি 'উপভাষ।' বা [10160 ব'লে মনে 
করাই সঙ্গত। আগেভাগেই ব'লে রাখ ভালো, আমাদের বাঙ়ল।-ভাঘ। 
ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-বংশের “সতেম* বা শিতয্‌' বর্গের অন্তর্গত। 


৩ 


সে যাই হোক, আদিম ইন্দে-ইউরোপীয় মূল ভাষাটির আঞ্চলিক 
অবস্থান কোথার ছিল, সে প্রশখাটিও স্বাভাবিক ভাবে মনে জাগে । বিষয়ট এত 
বিতকিত যে, এখানে সে প্রসঙ্গ না তোলাই ভালে। । তবে, বাধ্য হয়েই 
অধিকাংশ ভাষাতান্তিক যে-মতটি গ্রহণ করেছেন এবং বেদূলৌ (8155188) 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্তেরে অধ্যাপক সব্রদার ( 702 9০015097 ) 


যে-শব্ধের আগে * এই চিহাটি দেওয়। হয়, তাকে পৃনগঠিত শব্দ ব'লে ধ'রে নিতে হবে। 


নী 


মনীষা-মগ্ত্ষা 


যে-মতটি প্রচার করেছিলেন, তার কথা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। 
বিশেষ ভাষাতান্তিক পর্ধালোচনাস্তে নানা যুক্তিতর্কের অবতারণা ক'রে 
অধ্যাপক ক্রদার' বলুলেন,--ইউরোপের ভল্গা (৬৪189) নদীর মোহনার 
চতুংপাশ্রস্ব স্থানপহ ক্যাম্পিয়ান সমুদ্রের (089591909৩৪) উত্তর-তীরব্তী 
বিস্তীর্ঁ অঞ্চলেই ইন্দো-ইউবোপীয় মূল ভাষা-বংশের আদি বাঁপভূমি ছিল ।* 
এ-ভাষা তখন নতুন বাসস্থানের অনুসন্ধানে ছড়িয়ে-পড়। 'বীরোস্‌'দের 
সাথে এশিয়া ও ইউরোপেব নানা ভূখণ্ডে বিস্তৃতি লাভ করে এবং কালক্রমে 
বিবতিত হ'য়ে এই দূই মহাদেশের অনেকগুলো আধুনিক ভাষায় পরিণত 
হয়। এই আধুনিক ভীষাগুলোৌর মধ্যে 'বাঁঙল।-ও একটি। ইন্দো-ইউরোপীয় 
ভাষাভাষী 'বীরোগ্'-গণ কবে, কেন, কোথায় ও কিভাবে চারিদিকে ছড়িষে 
পড়ে তার কোন প্রকাবের আলোচন! এখানে সম্ভব নয়। একথা বললে 
যথেষ্ট হবে যে,ীষ্টপূর্ব আন্মানিক ৩০০০ বছর থেকে ১৫০০ বছরের 
মব্যে বীরোদৃ-গখের এক বা একাধিক দল মূলগোষ্ঠী ত্যাগ ক'রে দক্ষিণ- 
পর্ব দিকে এসে এধিযামাইনর হ'ষে ইরান মালভূমি অঞ্চলে বসতি স্থাপন 
করে! "দার [ঝ (গমন কর1)4ঘ্যণ4-তুঁবাচ্য (খ-ধাতু গিমনার্ষক' বলে 
'জ্ঞানাথক') যারা শাস্ত্রপীমায় গমন করেন অর্থাৎ জ্ঞানী] নামে নিজেদের 
পরিচয় দিতেন। এই "আর শব্দেব অর্থ জ্ঞানশীল, শ্রেষ্ঠ, পৃজ্য, সন্তাস্ত 
প্রভৃতি। এব থেকে বোঝ! যায়, এর! যাদের মব্যে ব৷ যাদের দেশে বাস 
কৰ্‌তেন, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ ও জ্ঞানী ছিলেন। 
আর্ধের। ইরানের মালভূমিতে বহুদিন বাস করেন । এ-পময়ে তাদের “সতেষ্‌' 
বা শতয্‌' উপভাষা বেশ ভালবপে বিকণিত হয় । পণ্তিতগণ এ উনুত 
অর্ধাৎ পূবিকশিত ভাষার নাম দিয়েছেন “ইন্দো-ইরানী' অথবা আর্ধভাঁষা । 
এই “আধ' ভাষাই লাঁলা-ভাষার পূর্বপুরুষ । 


*]10 12950 210 (1) 17051 ৮/1091/ 9.00910190 01011101] 1,05/9৬91, 
15 11126 ০06 চ১19055501 90198067০07 93165180 11)0 [919095 ()৪ 
110179 (০01 0109 11700-1201005205) 10 010 15510 ৪৮০ (105 
[70001790105 ৬০1০০ ৪00 ()9 170101)910 5110195 ০ 006 
0850191) 952,--152197061005 0? 015 9019106 ০01 [,211757170, 09 
হব. ৩. 18180016/218) 71010 2010100 (091. 001), 1962, 7. 204. 
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বাঙুলা-ভাঘার ক্রমবিকাশ 


ভীঁষাতাত্ত্বিকেরা মনে করেন, খ্ীস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ৬০০ অব্দের 
মধ্যেই বিভিন্ন দলে বিভক্ত হ"য়ে বিভিনু সময়ে “আর্ধজাতি, পর্বদিকে 
কাবুল নদীর তীর ধ'রে কাবুল উপত্যকা বেয়ে ভারতে প্রবেশ করে। 
এ-সময়ে যে-সমস্ত আর্দল কাবুল উপত্যকা বসতি স্থাপন করে, তার! 
'গান্ধার-সভ্যতার' পত্তন করে। উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে এই 'গান্ধার- 
সভ্যতার' বনিদরশন আবিৃত হয়েছে । স্মরণ রাখা উচিত--ইরানে অবস্থান 
কালে আর্দের ভাষা একরূপ ছিল। তার প্রধান প্রমাণ 'আবেস্তা' ও 
থকবেদে'র ভাষার মধ্যে অত্যধিক মিল। উদাহরণ স্ববপ িমৌোদ্ধত 
আবেস্তীয় শৌকটির পাশাপাশি তার সংস্কৃত অনুবাদ দেওয়া হল £-- 


আবেস্তা স্কৃত ভনুবাদ 
তম অমবন্তম যজতম্‌ | তত্ব অমবস্তম যজতম। 
সুর দামোছ সবিশতম । | স্ব ধামস্কু শবিষ্ঠয়। 
মিথম যজই জওথাব্যে || | মিত্রং যজৈ হোত্রাভি/211% 


আবেস্তা ও খকৃবেদেব ভাষায় ধ্বণিতত্ত, শব্দসন্তাব, রূপতস্তু ও 
ব্যাকরণে এত মিল থাক। সত্তেও স্বীকার কইতে হ'বে মে, ভাবতীব আধদেৰ 
কথ্যবলি ও ধর্মানুষ্ঠান সর্বত্র এককপ ছিল না। অন্য কান, ইবানে 
অবস্থান কলেও আর্দের মধ্যে কয়েক প্রকারেব উপভাষাব প্রচলন ছিল, 
এমন কি, ধর্মবিশ্বীসেও তাদের সকলে বৈদিক অনুষ্ঠানাদি মানতে। না। 
তাদেরকে বলা হ'ত '্বাত্য'। এই উপভাষার অস্তিত্ব পরবতাঁ ভারতীয় 
আর্ধদের ভাষাবিশবেষণ থেকে এবং বৈদিক অনুষ্ঠানাদি বহির্ভূত আরদের 
অস্তিত্ব তাদের শাস্তালোচনা থেকে বুঝতে পারা বাঁয়। 

মোটের উপর, বিভিন্ু সময়ে পৃথকৃ-পৃথক্‌ দলে আবদ্ধ হ'রে পূর্ব-ইরান 
থেকে আর্ধেরা আফগানিস্তান পার হ'যে কাবুল উপত্যকা ধরে খাইবার ও 
বোলান গিরিবর্থ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল। মনে হয় এ-সময় ভাবতে 
দু'টি আর্বকেন্্র স্থাপিত হয় ; তার একটি হ'ল 'গীন্ধাব অঞ্চলে" অর্ধাৎ প্রাচীন 
পৃষ্পপূব বা বর্তযান পেশাওয়ারে এবং অপবটি হ'ল '্দ্ধাব্ত অঞ্চলে অর্থাৎ 
পাতিয়ালা, অন্বলা, কর্ণাল প্রভৃতি এলাকায় | তখনও বৈদিক ধর্ম পুবাপুরি 
ভারতীয় বৈশিষ্ট্য লাভ করেনি । খগুেদের অধিকাংশ 'সৃক্ত পাঞ্জাবে রচিত 


ঞ্ভাঘার ইতিব্ত্ত,_-শীস্কৃমার সেন, ৫ম সংস্করণ, ১৯৫৭, পৃঃ ৬৬। 


১৯ 


মর্নীষা-মগ্তষা 
হ'লেও, কিছু কিছু 'সুক্ত' ইরানেও রচিত হয়েছিল এবং তাকে স্মৃতিতে ধ'রে 
রেখে কণ্ঠে গাইতে গাইতে ভারতে বৈদিক আর্যের৷ যে প্রবেশ করেন নি, 
ত আজ কে বলবে? 

এ*রা পশ্চিষ-উত্তর ভারতে বসতি স্বাপন করেছিলেন । এ-অঞ্চলেই 
প্রাচীন আর্ধের বৈদিক অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতার পৃজা- 
পদ্ধতির, হোম ও বলির বান্ধণ্য ধারণার প্রচলন এবং আর্য রাজতন্ত্রের 
প্রতিষ্ঠা করেন । এদের মধ্য থেকে একটি ক্ষদ্র দল অথবা বৈদিক আর্ধের 
আর এক পৃথক দল পাঞ্জাব অঞ্চলের পূর্বদিকে চ'লে এসে মধ্যদেশে অর্ধাৎ 
গঙ্গার উপবের দিককার “দৌঘাব'-অঞ্চলে বসতি স্বাপন কবেছিলেন এবং 
এরাই ধর্ম-সাহিত্য ও অনুঠানাদিকে শৃঙ্খলাবন্ধ ক'রে তথায় চতবর্ণামস্থ 
ঘাক্ষণ্য-ধর্ম ও মংস্কৃতির ভিত্তি স্বাপন করেন । বৈদিক আর্ধের৷ ভারতে 
এগে শুধু যে অনার্দের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, ত৷ নয়; তারা ভিনুমতাবলত্বী 
আর্যদের সঙ্গেও যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন | বেদেই এর প্রমাণ পাওয়া যায় |* 

এখন থেকে আধেবা উত্তর ও পশ্চিম ভারতের নানা দিকে ছড়িয়ে 
পড়তে থাকে । তীরা যে সবাই বৈদিক আর্ধ অথব! বাহ্ধণ্য মতবাদী 
আর্ধ ছিলেন এমন নয । বৈদিক ধর্ম বহির্ভত আর্ধদেব কোন কোন 
দল গঙ্গার তীরভূমি ধরে প্বাঞ্চলে বসতি স্থাপন কবে থাকবেন। এর! 
'বাত্য' ব। বৈদিক ধর্ম বহির্ভত আর্য নামে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে শ্বাত্য' 
শব্দেব অর্থ আচাবন্রষ্ট বা পতিত। পতিত আর্ধ হ'লেও এদেরকে ব্াত্য- 
স্তোম' নামে এক ধমীঁয় অনুষ্ঠানের দ্বাত্।। বৈদিক আম সমপ্রদায়ে গ্রহণ কর! 
যেত। “মগধ-নাজ্য'ই খাত্যদের প্রধান কেন্দ্রস্থবন ছিল এবং প্রতিভাশালী 
চারণ কবিগণই তাদের পুরোহিতের কাজ সমাধ। করত ।* এই গধ রাজ্য 
থেকেই প্রাচীন আর্ধের! বঙ্গে এসেছিলেন । বলা একান্তই বাহুলা যে, 
খীস্টপূৰ ১২০০ থেকে ৬০০ অব্দের মধ্যে আর্বেরা ভারতের নানা অঞ্চলে 
বগতি স্থাপন কবেছিলেন | উদাহরণ স্বরূপ, 'উপীচ্য' অর্ধাৎ গান্ধার, 
পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ; 'প্রতীচ্য' অর্ধাৎ গুজরাট, সিন্ধু প্রভৃতি 
দক্ষিণ-প:শ্চম অঞ্চল ; “মধ্যদেশীয়' অর্ধাৎ ক্র, পঞ্চাল, কান্যকব্জ, পশ্চিম 


0.1... 1017, 970 0096101) 0216, 1, 1926, (0০৪1 001), 
2. 39-41. 
1010) 00. 46-48.. 


১২ 


বাঙ্লা-ভাষার ক্রমবিকাশ 


দোয়াব এলাকা ; প্রাচ্য” অর্থীৎ কোশল ও মগধ অঞ্চল : এবং 'দাক্ষিণাত্য? 
অর্থাৎ দক্ষিণ দিকের মহারাম্টর অঞ্চল প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। এ-ভাবে 
ভারতের নানা স্বানে আর্ধেরা ছড়িয়ে পড়ার ফলে, আর্ধভাষায় নানান 
ধরনের পরিবর্তন দেখা দেয়। সুতরাং, ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার প্রচেষ্টাও 
ক্রমাগত চলতে থাকে | ফলে, খীস্টপূৰ 8০০ চারিশত (মতাস্তবে ২৫০ 
আড়াই শত) বৎসরে শুচিতাবাদীদের মধ্য থেকে পাণিনি নামক 
এক মহাবৈয়াকরণের আবির্ভাব ঘটে। তিনি সমস্ত আর্ধভাষাব সংস্কার 
ক'রে সংস্কৃত-ভাঘার' জণাদান করেন। এ-ভাষা কতিপয় শিষ্ট বাতীত 
অন্য কেউ কখনও কথ্য ভাষারপে মৌখিকভাবে ব্যবহার করেনি। 
এ-ভাষা আর্সংস্কৃতি, সভ্যতা, ধর্ম, রাষ্ট্র ও সাহিত্যের ভাষারূপে ভারতীয় 
আর্ধদের ভাষায় পরিণত হয়। এতে আর্ধদের মুখের ভাষার কোন পরিবর্তন 
ঘটেনি । আর্ভাষার এই মৌখিক ধারা থেকেই উত্তর ভারতীয় 
বর্তমান ভাষাগুলোর মত বাঁউলা-ভীষাও বিবতিত হয়েছে । সে-কাহিনী 
পরে সংক্ষেপে বিবৃত হবে। 


খীীয় চতুর শতাব্দীতে উত্তর-ভারতে গুপ্ত-বংশের রাজত্ব কালে 
'মগধ'-্সহ বজদেশ আর্ধসায়াজাভূজ হয়েডিল। জমাট সমুদ্র গুপ্তের 
এলাহাবাদ স্তম্তলিপিতে সমতট, কামরূপ ও বাক (08৬21 ) 
দেশের লোক সমাটকে করদান করত ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে | এই 
ডবাক কি ঢাকা? গুপ্ত বংশীয় রাঁজারা অত্যুতৎ্সাহী ব্রা্মিণা ধর্ষীবলম্বী 
ছিলেন। তীরা মধ্যদেশ থেকে পর্বাঞ্চলে বক্ষোত্তব, দেবোত্তর দিয়ে 
বান্ধণ পাঠিয়ে দিতেন,--বোধহয় বক্রদেশীয আচারভ্রষ্ট 'বাতাদের' বিশুদ্ধ 
বাদণ্য ধর্মশিক্ষা দেবার জন্য । বঙ্গদেশ থেকে এপ কয়েকখানি প্রাচীন 
তাগ্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে । তীঁর। এ-দেশে হিন্দু মন্দিরও নির্মাণ করিয়ে- 
হিলেন। এর থেকে বৃঝতে পারা যায় খীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে মগধসহ 
পূর্বাঞ্চল আর্ধায়িত হচিছুল। খাীস্টীয় সপ্তষ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পরিযাজক 
হিউয়েন পা (21৩0 [5818 ) যখন বাঁঙলাদেশ পরিভ্রমণ করেম, 
তখন তিনি 'পুগু্বর্ধন নগরে ঘন বসতির কথা উদ্লেখ করেছেন 'এবং 
তথায় নাগরিকগণকে শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি খুবই শ্রন্ধাশীল দেখতে পান ; 
এবং এই নগরে মহাযান-হীনযানবাদীী বৌদ্ধধর্ধীবলত্বীরা ও ব্রাহ্মণ্য-জৈনমত- 
বাদিগপ তাঁদের নিজ-নিজ মত অনুসারে আনক্স সহকারে বাস করছিলেন। 


১৩ 


মনীষা-মঞ্তষা 


হিউয়েন সাঙের সাক্ষ্য থেকে বঝতে পার যাচ্ছেষে, খ্ীস্টীয় সপ্তম 
শতাব্দীতে আর্ধভাষা ও সত্যতা বাঙলাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। 
প্রকৃতপক্ষে বাঙলাদেশে আর্ধ ধর্ম, আর্ধসভ্যতা ও আর্মভাষা পালবংশের 
(৭৪০-- ১১০০ খীঃ) রাজত্বকালেই সর্বত্র গৃহীত হয়েছিল | এ-দময়ে এই 
দেশে বৌদ্ধ দর্শন, হীনযান, মহাযান ও সহজযান প্রভৃতি বৌদ্ধমত প্রচারিত ও 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এ-সময়ে ত্রাঙ্গণগণ সংস্কৃতভাষার চর্ও নিবিথে করছিলেন । 
সমসময়ে জনসাধারণ নিজেদের সুখ-দূঃখের কথা, ধর্মানুভূতির উপলব্ধি 
প্রভৃতি প্রাকৃত ও অপন্রংশ ভাষায় রচনা করত । বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্দের রচনা 
'চর্ধাপদ' এবং সরহ প্রভৃতির 'দোহাকোষ' তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 


$ 


৯০০ খীস্টাব্দের পূর্বে বাঙলা-ভাষার উদ্ভব ঘটেছিল, এমন চিন্তা আর 
যা কিছুই হোক, অন্ততঃ অযৌক্তিক এবং অনৈতিহাসিক ব্যাপার ।+ 
খীল্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর (?) দণ্ডীর কাব্যাদশের বরাতে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 
বাঙলা-ভাঘার উত্পত্তি-বাল নিণয় করেছেন খীস্টীয় ৬৫০ অব্দে|* এই 
কান ইতিহাসের কষ্টিপাথরে ঘষে দেখলে টিকে না। তাই, বাওলা 
ভাষার উদ্তব-কাঁল সম্বন্ধে তার মত গ্রহণ সম্ভব নয়। তখন অর্থাৎ খীস্টীয় 
৯০০ অব্দে ভারতীয় আধ ভাষা “মধ্য ভারতীয় আর্ধ' কাল অথাৎ 'প্রাকৃত'- 
কাল (খীঃ পৃঃ ৬০০ অবন্দ থেকে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ) অতিক্রম করেনি এই 
মধ্যতারতীয় আর্ধ-ভাঁষা অর্থাৎ প্রাকৃত' স্তর কয়েকটা উপস্তরে বিস্তৃত। 
আদি মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষাস্তরে অশোক অনুশাসনের ভাষার, বিশেষ 
ক'রে পাগ্ি'-ভাষার নিদর্শন পাওয়া যাচেছে। পরিবতনোন্মুখ মধ্য ভারতীয় 
আধ-ভাষাস্তর খীঃ পৃঃ ২০০ অব্দ থেকে ২০০ খ্বীস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত ; 


₹+]116 111501% ০0 7360691) ৮০10106 1, 120160 09 13). চি. (০ 
72007061,0010115160 0% 006 109008, [01015915165 ১৬106 00,374_393 
810 0. 563--565, (56০004 10001555100) 1963), 

খ্বাংলা-তাষার ইতিবৃপ্ত, পরিবাধিত সংস্করণ, ১৯৬৮, ড্র মৃহ্রদ শহীদল্লা, পঃ ৯। 


১৪ 


বাঙলা-ভাষার ক্রমবিকাশ 


আর 'সৌরসেনী প্রাকৃত'কে এই সময়ের প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য করা যায়। 
মধ্যম মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার কাল ২০০ হইতে ৬০০ খ্ীস্টাব্দ পর্যস্ত 
বিস্তৃত। তখন মহারাষ্ট্রীর মতো সাহিত্যিক প্রাক্তই দেশে প্রচলিত ছিল। 
তাই, মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতকেই এ-যুগের প্রতিনিধি হিসেবে ধরতে হাবে। 
অন্ত্য বা শেষ মধ্য ভারতীয় ভাষার স্তরটি ৬০০ থেকে ১০০০ খীস্টাব্দ পর্যস্ত 
বিস্তৃত, আর 'অপত্রংশই' হচ্ছে এ-যুগের প্রতিনিধি। ভারতীয় আর্ধভাষার 
ইতিহাসে অপত্রংশের আবিভাবে আর্বভাষার 'প্রাকত'-অবস্থার অবসান 
ঘটল এবং “নব্য ভারতীয় আর্ধভাষার' সূত্রপাত হ'ল, অর্থাৎ 'দেশীভাষা।- 
গুলে! আপন রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে শক করলো | সিন্ধী, গুজরাটা 
মারাঠী, পাঞ্জাবী, হিন্দী, অবধী, অগহী, ভোজপুরিযা, মৈথিলী প্রভৃতি 
'দেশীভাষ।'-গুলোর মতো৷ আমাদের “বাঙলা-ভাষা"ও জন্মলাভ করল। 
প্রকৃতপক্ষে, 'বাউলী-ভাষা' নব্য ভারতীয় আর্ধ-ভাার পর্বাঞ্চলীয় 
বিবতিত রূপগুলোর মধ্যে অন্যতম । মগধ এবং মাগধী-প্রাকৃত এই 
অঞ্চলে অবস্থিত। ভৌগোলিক-অবস্থনি, স্ুপ্রচলিত কিংবদন্তি, প্রত্বতত্ব- 
নির্ভর ইতিহাস এবং ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণ,_-সবকিছু মিলে সুস্পঈ্টূপে অঙ্গুলি 
নির্দেশ করছে যে. “বিহার' থেকেই আর্জজাতি ও তাদের ভাষা বাগলাদেশে 
(বতমান স্বাধীন 'বাংলাদেশ' নয়-সাবেক বাওলাদেশ) প্রবেশ কাবেছিল। 
কিন্তু, আর্যেরা কখন বাঙলাদেশে প্রবেশ কবে, তার কোন হদিস নেই। 
এ-ব্যাপারটি ঘটেছির মৌর্যযুগের পরে অর্থাৎ খীস্টপূর্ব ২০০ অব্দের দিকে 
এবং জারী ছিল ১০০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যস্ত। মনে বাখা আঁবশ)কযে, “মিথিলা? 
উত্তর-বিহারে এবং “মগধ' কা 'অঙ্গ' দক্ষিণ-বিহারেই অবস্থিত। আর্ধ- 
দের সাথে তাদের ভাষা মিথিলা” থেকে উত্তর-বঙ্গে এবং নগধ বা অঙ্গ 
অঞ্চল থেকে মধ্য ও পশ্চিম-বঙ্গে প্রবেশ করেছিল ব'লে সহজেই ধ'রে 
নেওয়া যায়। খীস্টপূর্ব ৬০০ অব্দের দিকে “মগধ' দেশ আর্যরাজ্যভুক্ত 
হ'য়ে আর্-সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করেছিল । এখান থেকেই আয উপনিবেশ, 
আর্ধ-ভাষা ও আর্ধ-সংস্কৃতি পর্বাঞ্চলে অর্থাৎ বঙ্গদেশে ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ে। 
তখন ভারতীয় আর্ধভাষার মধ্যযুগের অর্থাৎ প্রাকৃত"-যুগের শেষ দিক । 
আদিম প্রাকৃত হিসেবে 'পালি'-তাঘার কথা ছেড়ে দিয়েও বলা যায়, “মহা- 
রাষ্ট্রী', “সৌরসেনী” ও 'যাগধী' প্রাকৃত তখন “অপনংশ/, 'অপজ্ষ্ট' বা 
অবহট্রের' দিকে এগিয়ে চলেহ্ে। সমস্ত প্রাকতের সাথে যেসব সাধারণ 


১৫৮". 


মনীষা -মন্তুষা 


বৈশিষ্ট্ে 'মাগধী'-প্রাকৃত একরপ ছিল, তার কথ! বাদ দিয়েও, দেখা যায়, 
'মাগধী-প্রাকৃতে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল, যা 'মাগধী'-প্রাকৃতকে 
অন্যান্য প্রাকৃত থেকে পৃথকৃ ক'রে দিয়েছিল।* সংক্ষেপে তা মগধের 
দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ছোটনাগপুরের সরগুজা রাজ্যের রামগড় পাহাড়ের 
যোগীমারা গুহায় প্রাপ্ত প্রাকৃত-শিলালিপিতে দেখতে পাই। শিলা- 
লিপিটি এরূপ :-- 

১। 'স্ুুতনূুক নম দেবদশিকা 

২। তং কময়িখ বলনশেয়ে 

৩। দেবদিনে নম লুপদখে |” 

বাঙল। 

১। স্সতনুকা নামে দেবদাসী , 

২! তাহাকে কামনা করিয়াছিল বারাণসীবাসী 

৩। দেবদত্ত নামে রূপদক্ষ [-ভাঙ্কর]। 


এখানে 'মাগধী' প্রাকতের বিশিষ্ট লক্ষণগুলোর মধ্যে এ কয়াটই 
প্রধান £--সংস্কৃতের “সা, ফ'্মাগধীর শি'শপবিশেষ ১৮ শবিশেশ 
বারাণসেয়হ ১৮ বাপানাশেয়ে 
র -- ., ল-গিলুড় € গুড় 
চাল্দন্ত € চারুদত্ত 
লুপদখ € বরূপদক্ষ 
মাগবীতে পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শব্দের কর্তৃকারকের একবচনে-__এ' 
বিভক্তির ব্যবহার, যেষন দেবদন্ত ১» দেবদিনে । 
পরবর্তী যুগে এই মাগধী বৈশিষ্ট্যগুলি বাঙলা-ভাঁষায় ব্যবহৃত হয়েছিল 
বাঙলার ব্বনিতত্তে ও ব্ূপতত্বে। এর থেকে বুঝতে পার৷ যায় “মাগর্ধী: ভাষা 
বাঙলা -ভাষা'র সাক্ষাৎ উত্তরাধিকারী | কেননা, অন্যান্য প্রাকৃতের সাধারণ 
বৈশিষ্ট্যের প্রভাব “মাগধী? প্রাকতে যেমন দেখা যাচ্ছ, তেমন তার প্রভাব 


+ড৬10 “[760900001) 0 82101010310 61550 20100921, 101. 
4৯ 0 ০০151 19395 ০0805 5, 00. 61782, 


১৬ 


বাঙুলা-ভাষার ক্রমবিকাশ 


“বাঙলা '-ভাষায়ও মিলছে বটে, তার “মাগবী*-প্রাকৃতের বিশিষ্ট প্রভাবও 
“বাঙলা ”-ভাষায় সরাসরি ফুটে উঠেছে। তাই, বলতে হয়, “মাগধী -প্রাকৃতের 
মাধ্যমেই “বাউলা '-ভাষা এসব বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকারী হয়েছিল | বাঙলা-ভাষা 
“মাগধী”-প্রাকতের উত্তরাধিকারী নয়,-_বরং “গৌড়ী'-প্রাকৃতের উত্তরাকারী*-_ 
মরহুম ডক্টর শহীদুল্লাহ সাহেবের এ-যুক্তি ভাষাতাত্তিক ধোপে টেকে না ! 
কারণ, কোথাও অদ্যাবধি 'গৌড়ী -প্রাকৃতের কোন নমুনা পাওয়া যায়নি 
এবং যেছেতু নিদশশনবিহীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা" ভাষাতাত্তিকদের 
দ্বারা পুনর্গঠিত ও স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়েছে, সেছেতু কোন প্রকারের নমুনাহীন 
“গৌড়ীপ্রাকৃতও ভারতীয় ভাষাতীত্তিকদের দ্বারা পুনর্গঠিত হওয়া ও স্বীকৃতি 
লাভ করা উচিত, শহীদুল্লাহ সাহেবের এই যুক্তি মেনে নিলে ভারতীয ভাষার 
মাটি থেকে কেঁচো উঠাতে গিয়ে সাপ বেবিষে আসার সম্ভবিনাই অধিক | 
স্ৃতর1ং এ-প্রসঙ্গ এখানে রে'খে দেওয়াই ভালো । 

সে যাই হোঁক, অপত্রংশ-বুগের শেষ এবং নব্য-ভারতীয়-যুগের 
প্রথম দিকে অর্থাৎ খীস্টীয় ৯০০ থেকে ১২০০ অব্দের মধ্যে বাঙলা- 
ভাষা স্বকীয় দপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে| এ-সময়কার সাহিত্যের একমাত্র 
নিদর্শন হচ্ছে “চর্যাশ্চর্য বিনিশ্চয়' সংক্ষেপে চর্ধাগীতি' বা চর্যাপদ? | 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এগীতিকাগুলোর আবিষ্ধতী | তিনি 
এর সম্পাদনা করে বাঙলা-ভাষার আদি নিদর্শন পণ্তিতমগ্লীর সম্মুখে 
তুলে ধরেছিলেন । এর ভাষা আলোচনা ক'বে দেখা গেল, এতে অপন্রংশের 
চিহ্ন বিদ্যমান £ যেমন বাঙলা সবনাম 'যে' স্থলে 'জো”, সে স্থলে সো' এবং 
বাঙলা অতীত কাল বোধক-ইল' তিডের পরিবর্তে-ইউ' অথবা “উ' যেমন 
“জাইউ' “করউ' প্রভৃতি কিছু কিছু দৌরসেনী অপত্রংশের রূপ থেকে গেছে। 

অধিকত্ত, তার সাথে “দেখিল', “উভিল', “ভইলি', “ম্ত্রতেলি” প্রভৃতি 
বাঙলা রূপও ফুটে উঠেছে । “বেগে, আলিএ-কাল্লিএ” প্রভৃতিতে প্রাচীন 
এন'-এর ভগ্াশ যেমন দেখা গেল, তেমন €জাইর', পাটের", 
“ডোস্বী-এর প্রভৃতিতে খাঁটি বাওলার সন্বন্ধের রূপ রও দেখা দিয়েছে । 

এসব দিক বিবেচনা ক'রে, কাব্রও মনে চর্যাপদ গুলোর ভাষা -বৈশিষ্ট্য 
সম্বন্ধে সন্দেহ থাকল না যে, এ-ভাষা নব্য ভারতীয় আর্ব-ভাষা | কারণ, 


*বাংলা-তাষাব ইতিবৃত্ত, পরিবধিত সংস্করণ, ১৯৬৮, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুলাহ্‌, 
“গৌড়ী প্রাকৃত ও বাংলা”, পৃঃ ৩০--৩২। 


২ ১৭ 


মনীষা-মগ্রষা 


এই ভাষায় মধ্য-ভারতীয় আরধ-ভাষার দ্বিতবব্যগ্রন-ধ্বনিগুলি পূর্বস্বরকে দীর্ঘ 


ক'রে দিয়ে লোপ পেয়েছে, যেমন-_ 

সং-ব্ক্ষ রুকখ রখ [| চষা-২ ] 

সং-ভক্ত১ভত্ত ৯ভাত [চর্যা-৩৩] 

সং-্বণ ১বন্ণ বান [চযা-২১] 

সং-্ধর্ম ১স্ধন্ম ১স্ধাম [চযা-২২] 

সম্বন্ধের বিভক্তি -র', '-এর' ; কর্মের অনুসর্গযক্ত বিভাক্তি “-অস্তরে' 
[তোহোর তন্তরে ছাড়ি নড়এড়া--১০]; করণের অনুসগুক্ত বিভক্তি 
'-লই" [মোহভগ্ঁর লই সঅলা অহারী--৩৬]; অধিকরণের আধুনিক বিভক্তি 
-এ' [এক সে শুপ্ডিনী দুই ঘরে সান্ধঅ--৩, এ তৈলোএ এতবি ঘারা-৩০] 
থাকা সত্বেও অনুসর্গযুক্ত বিভক্তি -অন্ত১৯-ত [সাক্কমত চড়িলে দাহিণ বাম 
মা হোহী---৫] ; অতীত কালের তিউ-ইল' [চিল কাহ মহাস্ুহ সাঙ্গে-- 
১৩, নানা তরুবর মৌলিল রে গঅনত লাগেলী ডালী--২৮], কর্মভাববাচ্যে 
ভবিষ্যৎ কালের তিউ-ইব' [জই তুমৃুহে লো হে হোইব পারগামী__৫। 
গিরিবর সিহর-সন্ধি সইসন্তে সবরো লোড়িব কইসে--২৮] : নিষ্ঠান্ত অতীত 
কালের পদ অতীত কালের অসমাপিকা রূপে ব্যবহৃত-“ইআ৷ [মণিকুলে বহিয়া 
ওড়িআণে সমাঅ--৪, ডোশ্বী বিবহিআ অহারিউ জাম--২৯]; ভীঁবার্থক 
অসমাপিকা রূপে ব্যবহৃত তিউ 'ইলে' [মাঙ্গত চটরিলে চউদিস চাহঅ-- ৮] 
ইত্যাদি, ইত্যাদি একমাত্র বাঙল।-ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি এদের পৃবযূগের বৈশিষ্টয- 
গুলিকে সরিয়ে দিয়ে নিজেদের স্থান করে নিয়েছে । অধিকন্ত, চ্যাগীতির 
বহু বাণ্থিধিও যে খাটি বাউলা তার মাত্র কয়েকটি বিশিষ্ট উদাহরণ দিচ্ছি 
“ধরণ ন জাই” [দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই-_২], “কহণ ন জাই“ 
[মোহোর বিগোআ৷ কহণ ন জাই -২০], এতদ্্যতীত, “গুণিআ লেন ” 
[চ১২] “উঠি গেল ' [চ.৪৭] “নিদ গেল: [চ,২] ইত্যাদি ইত্যাদি, | তা ছাড়া 
খাঁটি বাঙল৷ প্রবাদও এতে রয়েছে, যেমন-_“অপণা মাংসে হরিণা বৈরী” 
[চ,৬], হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী”” (চ,৩৩--বাউল প্রবাদ-_হাড়িতে 
ভাত নাই, নাঙ্গে টেলাচেছ,' আরেশিক-আবেশী-_বেশ্যার প্রণরী], “ন্ুণ 
গোহালী কিমো পটঠ বলন্দে” [চ,৩৯] ইত্যাদি, ইত্যাদি | 

এ ছাড়া, চর্যাগীতিগুলিতে নদীমাতৃক বাঙলা দেশের একট! সুন্দর 
ছবিও ফটে উঠেছে। নানাবিধ নৌকার নাম, যেমন--নাব', নাবী”, 


১৮ 


বাঙ্ুলা-তাষার ক্রমবিকাশ 


'নাবড়ি', 'ভেলা' প্রভৃতি ; নৌকার অংশ, গড়ন ইত্যাদির নাম, যেমন 'কেড়- 
আল", “খুন্টি', “কাচিছ', “মাঙ্গ' (পাছা), 'পতবাল", “নাহী" (নাভী নৌকার 
হাল), দাঁড় ফেলে গুণ টেনে নৌকা চালানোর উপম] ইত্যাধি নান! চর্ধায় 
দেখা যায় ; খেয়াধাট ও পারানির কথাও কোন-কোন চযায় আছে। গান- 
গুলোতে বাঙলাদেশের একটা সুন্দর আবহও বতমান রয়েছে। 

চযাপদের ভাষা যে বাঙল!, এখন সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। 
এ-বাউলা যে বাঙলা-ভাষার প্রাথমিক অবস্থা, তাও সর্বস্বীকৃত সত্য । এতৎ- 
সত্বেও, হিন্দীভাষী ও মৈথিলীভাষী, উড়িযাভাষী ও অহমিয়া ভাষীদের 
কেউ কেউ চর্যাপদকে তাদের ভাষার আদি নিদশন ব'লে দাঁবি তুলেছেন । 
তাদের মধ্যে হিন্দীভাষী ও মৈথিলীভাষীদের দাবি একান্তই অযৌক্তিক । 
তবে, উড়িয়া ও অহমিয়া ভাষীদের দাবী সম্পূর্ণ না৷ হোক, অন্ততঃ আংশিক 
ভাবে স্বীকার করতে হয় এ জন্য যে, বাঙউল।, উড়িয়া ও অহমিয়া-ভাঘ। 
গোড়ায় এক ভাষা ছিল। এখন থেকে প্রার ৮০০ আট শত বর আগে 
'উডিয়া -ভাষা এবং প্রায় ৬০০ ছয়শত বছর আগে অহমিয়া ভাষা বাঙল।- 
ভাষা থেকে পৃথক্‌ হ'য়ে ভিন্ন রূপে বিকশিত হর । সুতরাং, চর্বাপদে 
উড়িয়া ও অহমিয়াদের দাবি উভয়ের সাধাবণ উত্তরাধিকার হিসাবে স্বীকাধ | 
তা হ'লেও, উড়িযা-ভাষা চর্যাপদের সূত্র ধরে এগোয়নি পরবতী কালের 
উড়িয়া-ভাষাই তার প্রমাণ । অহমিয়৷ ভাষার অবস্থাও কতকটা তাই। 

চর্থাপদের ভাষা, ছন্দ, ভাবও সুর --সবই অনুস্ত হথেছে বাওলা 
দেশে। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্পীর প্রথমাধে অথবা মধ্যভাগে রচিত অনন্ত 
বড়, চত্তীদাসের বিখ্যাত গ্রন্থ 'শ্বীকৃঝ কীতন”' পৰবতী। যুগের সহজিয়া 
গীতি, বৈষ্ণব পদাবলী, বাউল গান, শ্যামা সঙ্গীত প্রভৃতি আজও এই উদ্ডির 
সাক্ষ্য বহন করছে । চিধাপদে যে-বঙ্গ ভাষার শেশব কাল কেটেছে, 
শরীক কীতিনে তা কৈশোরে পদাপণ করেছে এবং শাহ মৃহম্মদ সগীরের 
'ইউস্ৃফ-জলিখায়' তা যৌবন্নখ হযেছে। অতঃপর, 'মনসামঙ্গল', ধর্মমকল 
“চণ্তীমঙগল', 'রামায়ণ-মহাভারত' প্রভৃতির ভাষায় বাওলা-ভাঘা যৌবন প্রাপ্ত 
হয়েছে। বাঙলা-ভাঘার ক্রমবিকাশের ধারার তার কাহিনী অন্যরূপ ; 
সে আলোচনা এখানে সম্ভবপর নয়। 





১৪) 


বুলগেরিয়ার ভাষা 
[| বাংলা-ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে] 


সম্পৃতি আমি বূলগেরিয়া ঘুরে এলাম । ওদেশে যাওয়া ঠিক হয়েছিল 
যাওয়ার প্রায় সপ্তাহ খানেক আগে । যাওয়ার তারিখ ছিল ৮ই সেপ্টেম্বর, 
সোমবার, ১৯৭৫ ইংরেজী। 

এবার বিদেশে যাচিছ একান্ত একা-একা, বয়সও বেড়ে গেছে 
বিস্তর,--সত্তরের উপরে তে। বটেই। ইউরোপের একটা দেশে যাচিছ 
বলে গোড়ায মনে যে-উৎসাহ দেখা! দিয়েছিল, তা উবে গেল একা যাওয়ার 
কথাটা ভে'বে | যে-কথা মনে এল, তা হটেছ--এ-যাব্রা 'অগন্ত্য-াত্রা' 
নয় তো? মরলেও তো কেউ দেখবার নেই 1 বযে-দেশে যাচিছ তার 
ভাষাও তো জানি নে। যে-দেশে যাওয়া হয়, সে-দেশেব ভাষা জানা না৷ 
থাকনে এবং বুঝতে না পারলে কি যে বিপৎ্, ভুক্তভোগী ছাড়া তা আর 
কাউকে বুঝানো যাবে না| মনটা হঠাৎ আতকে উঠ্ল। একটা দোভাষী- 
ফোভাষী যোগাড় করা যাঁবে,২-এই ভে'বে মনকে প্রবোধ দেওয়া হ'ল। 

ভাষার প্রতি আমার একটা আকরণ আছে ছোট বেল! থেকে, যার ফলে 
ইংরেজী, বাংলা, আরবী ও ফারসী ভাষায় কিছু-কিছু জ্ঞান ছাড়া, আরও 
প্রায় আধ ডজনখানি ভাষার (যেমন সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, হিন্দী, উর্দ, 
উড়িয়া, আসামী প্রভৃতির) সাথে ভাসাভাসা পবিচযও যে নেই, তা নয়। 
এবার বুলগেবীয-ভাঘার সাথেও নতুন ক'রে পরিচয় হবে,+-সে পরিচয় 
যতই সামান্য হোক,--এটাও আমার আতঙ্কগ্রস্ত মনে একটা সান্ত্বনার বিষর 
হ'য়ে দাঁড়ার। চটু করে মনে পড়ল ১৯৬৬ সালের জন মাসে চীন 
ত্রমণের কথা । তখনও চীনা-ভাঘাটা, অল্প-স্বলুপ শেখার ইচছা। ছিল,-- 
চেষ্টাও যে ছিল না, তা নয়। তবৃ, ২৭ দিন ওদেশে থেকেও তার দ- 
চারট। বাক্য ছাড়া আর কিছু শিখতে পারি নি। এমনি অদ্ভুত সে-তাঁষা । 
কি জানি, এবার ব্‌লগেরীয়-ভাষা কেমন হয়। মনে মনে তৈকী হ'য়ে 
রইলাম,--ভাষাটার খোজ-খবর নিতে হবে। 


২০ 


বলগেরিয়ার ভাষ। 


বূলগেরিয়। পৌঁছে কেবল উৎকর্ণ হয়েই ছিলাম । ও-ভাযার কিছু 
বৃঝি কি না, তার চেষ্টা চল ; কিন্তু মাখামুণ্ড কিছুই বঝলাম না। প্রথম 
দিনে বোঝার মতো৷ কেবল একটা কথাই কানে এল। তা হচেছ “বিখশীশ 
যার মানে হচ্ছে ইংরেজীতে পৃ" (09) 1 বুলগেরিযার রাজধানী 
সফিয়া শহরের বিমাণ-বন্দর খেকে এ-নগরীর সবোত্তম এলাকায় (0০9) 
8163) অবস্থিত 'সফিযা হোটেলে' পৌচ্ছে দোভাষিণী (11109110119 গৃহিণী 
এ্যান্ু (115. 200.) আমায় ইংরেজীতে বল্লেন, আমি যেন হোটেলের 
কাউকেও “বখৃশীশ নাদি। কারণ, বলগেরিয়ায় কাউকেও বখশীশ' দেওয়ার 
রেওয়াজ নেই | আমি বল্লাম, “আপনি কি বখশীখ, অর্থে ইংরেজী টিপু 
বোঝাচ্ছেন ?” তিনি উত্তর দিলেন,/“হ1”| আমি বল্লাম্,“তি৷ হ'লে কি ফাব্‌সী 
ভাষার এই শব্দটি বলগেরীয়-ভাষায় ব্যবহৃত হয়?” বলেন, "হা? 
আর একদিন হঠাৎ আর এক শব্দ শুনতে পেলাম শাতানা”। মনে হ'ল 
আমরা যে অথে শয়তান বলি সে-অথে ই শব্দটি ব্যবহৃত হবেছে। 
জেনে নিলাম আমার আন্দাজ ঠিক। তৃতীয় শব্দ “মাসা” বার বার কানে 
এল। ব্ঝতে পারলাম, আমর! বাংলায় যাকে “টেবিল: বলি, তাই বল- 
গেরীয়-ভাষাব “মাসা হ'য়ে আমার কাছে দূর্বোধ্য হয়েছে । আসলে শব্দটি 
ফাব্সী মেজ", যাকে আমরা বাংলায় ব্যবহার করছি দেদার | 

শব্দ তিনটি শুনে ভাবলাম,-- বখ্শীশৃ'ঃ ও মাসা' খাস ফার্সী এবং 
'শাতানা' খাস আরবী শিয়তান' শব্দের বিকৃতি, যার মুলে হচেড হিত্রগ 
'সাতান'। এ-সনস্ত শব্দ বলগেরীয়-ভাষায় ঢচকৃল কি করে? ম্মাশ্চর্ষ 
হুবারই কথা । আসলে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। ব্‌লগেনিযা পাঁচ 
শতাব্দী ধ'রে তুকী সাঞ্রাজ্যের অধীন চিল। আরবী, ফারসী ও তুকী- 
দের মধ্যস্থতায় ওদের ভাষায় প্রবেশ করা খুবই প্রত্যাশিত, যেমন ভাঁষনা 
বাঙাঁলীরা পেয়োছি ও-রকম বেশ কিছু শব্দ তুকীঁ, মুঘল ও পাঠনদেন 
মধ্যস্থতায় | 

এর একটা মৌল-কারণ রষেছে £ বিজরীরা বিজিতের ভাষা খুব সহজে 
গ্রহণ করে না ; বরংবিজিতের উপর বিজয়ীদের ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হয় । 
এ-কথা আমরা হাড়ে হাঁড়েই বঝেছি। তাইতে, এখনও আমাদেরকে 
ইংরেজীর জোরেই বিদেশে কাজ চালিয়ে নিতে হচ্ছে, আর দেশেও ইংরেজী 
শব্দ ও বলির সাহায্যে আধুনিক সভ্যতার নানা কথা প্রকাশ ক'রতে হচ্ছে। 


২১ 


মনীষা -সঞ্জুষা 


'সয়াজ্যবাদ' শুধু একটা রাজনৈতিক বলি নয়, ভাঁষিক কথাও বটে। 
কেননা, ভাষার জগতেও “সাম্রাজ্যবাদ চিল এবং এখনও আছে, যদিও 
ত৷ এখন বিলুপ্তির পথে । স্বদেশ-প্রেমই এই উভয় প্রকার সাম্াজ্য- 
বাদের অবসান ঘটাচ্ছে । সুখের বিষয়, রাজনৈতিক-সাম্াজ্যবাদের অবসান 
ঘটলেই তা খু'য়ে-মু'ছে নিশ্চিহ্ন হ*য়ে যায় ; আর দ্‌:খের বিষয, ভাঁষিক- 
সায়াজ্যবাদের সময় ফরিয়ে গেলেও ফুরোয় না। বঝতে পারলাম, 
বূলগেরীয়রা আমাদের মতই স্বদেশ-প্রেমিক,-রাজনৈতিক সামাজ্যবাদ 
কাটিয়ে উঠেছেন বটে, ভাষিক-সামাজ্যবাদ এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেন 
নি। তবে, মাত্র বিগত ৩১ একত্রিশ বছরের মধ্যে তাঁরা যেভাবে ভাষিক- 
সায়াজ্যবাঁদ কাটিয়ে উঠেছেন, আগামী ৫০ পঞ্চাশ বছরের মধ্যেও আমরা 
বিদেশী ভাষার সাম্বাজ্যবাদ ও তার প্রভাব তেমনভাবে কাটিয়ে উঠতে পারব 
কি না, তা শুধু 'আলেমুল গায়েব'-ই জানেন। 

বূলগেরিয়ায় এখন শিক্ষার সর্বস্তরে বূলগেরীয়-ভাঘা ব্যবহৃত হচ্ছে। 
ব্লগেরীয়-ভাষা এখন যে-বর্ণ মালায় লিখা হয়, তা হচেছ রোমান বণমালারই 
সংস্কৃত অথাৎ সংস্কার সাধিত রূপ । রুশ-ভাষার বর্ণমালাও এইদূপ | বূল- 
গেরিযার শিক্ষিত সমাজ বলেন, তাদের বর্ণ মালাই রুশ ভাষার জন্য গৃহীত 
হয়েছিল। তা হলে বঝতে হবে ধ্বনিত্বেব দিক থেকে বুলগেরীয় ও 
রুশীয়---এই দই ভাষা! এক, নতুবা খুব কাছাকাছি । তবে এই দূই জাতি 
কে কার বর্ণমালা! গ্রহণ করেছে, একথা আমি হলফ ক'রে বলতে 
পারব না। বলগেরিয়ার লোক রুশ-ভাষা স্কুল-কলেজে দ্বিতীঘ ভাষা- 
রূপে পড়েন। তাই শিক্ষিত বলগেরীযরা রুশ-ভাঘা সহজেই বলতে পারেন । 
শুনলে মনে হয, এই দুই ভাষা প্রা এক। ভাষা দু'টির কোনাটিতেই 
আমাদের ভাষার মূর্ধন্য ধ্বনি নেই! স্তুতরাং, বর্ণমালায় আমাদের ট'- 
বগাঁয় ট,ঠ,ড,ঢ,ণ যেমন নেই,ষ, ড়, ঢ মূর্ধন্য ধবনিও নেই | এরা 
দন্ত্য-বর্ণ ত, থ, দ,ধ,নদিয়েই ট'-বগীয় বর্ণের কাজ সেরে ফেলেন। 
ইংরেজী “ট'-ধ্বনি যখন এ'দেব মুখে তু” হয, তখন শুনতে বড় মিষ্টি 
লাগে। - 
ভাষাতত্ত্বের ছাত্র (মাফিন মুলুক অথবা এঁ জাতীয় অন্য দেশ থেকে 
আমদানিকৃত নতুন বিদ্যা 'লিঙ্ষইস্টিকৃস্‌* (11789150103) নামক ভাষাতত্তের 
নয়) হিসেবে জানতাম, রুশ-ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর 'শতযু' 


২৯৭ 


বলগেরিয়ার ভাষ৷ 


ব্গভূক্ত ভাষাগুলির অন্যতম। তবে কি বলগেরীয-ভাষা রুশ-ভাষার 
সহোদর] ? 'শত শব্দকে বূলগেরীয়-ভাষায় কি বলে জানতে চাইলে যখন 
বল! হল 'স্তো' (919), তখন মনে পড়ে গেল 'শত' শব্দের কশীয় প্রতিশব্দ 
সেই 'স্তো' (30০) এর কথা। আগেকার সন্দেহ আরও ধনীভূত হ'ল-_ 
বুলগেরীয় ও রুশীয ভাষা দু'টি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-গোর্ঠীৰ 'শিতযৃ” 
বর্গের ভাষা । তবে,দূই একটি শব্দে এ-বিষয়ে স্থির নিশ্চিত হওয়া যায় 
না। বুঝলাম, আরও কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন। 

প্রথমে এই পরীক্ষা সংখা শব্দের দ্বারা আরম্ভ করা যাক। ইন্দো- 
ইউরোপীয় ভাষাভাষী লোকগুলি এক শত পর্বস্ত যে গুণতে পারতেন, 
তাতে এখন কারো! সন্দেহ নেই ।--নইলে আমর। “াতঃ শব্দটির এ-সমস্ত 
রূপ নিমুলিখিত ভাষায় পেতাম না, যেযন-_ 


গুল ইন্দো-ইউরোগীয় কম্তোম্‌? (807000)) 
১। লাতিঘ্‌ ভাষায় “কেন্তমৃ' (00700]7) 
২। গ্রীক ভাষায় 'হে-কতোন্' (11৩-800) 
৩। গখিক ভাষায খুন্দ' (07000) 
8| প্রাচীন আইরিশ ভাষায় “কেৎ' (0০) 
৫| তোখারী ভাষায় 'কন্ধ' (7597017) 
(ক) আধ (সংস্কৃত) ভাষায় (শতয্‌) (580811) 
(খ) আর্য, (আবেস্ত।) ভাষায় (সতোমূ) (99100) 
৭| পিখুনীয় ভাষায় “স্যিমৃতদ্‌্" (9217785) 
৮| কশ ভাষায় “স্তো' (96০) 
৯। বুলগেবীয় ভাষায় “স্তে' (৩6০) 


্ে 


উক্ত শত' শব্দটির প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ১ এক থেকে 
৫ পাচ পধন্ত ক্রমিক সংখ্যার ভাষাগুলিতে মূল ইন্দো-ইউরোপীর ভাষার 
'ক'-্বনিটি উচ্চারণে ঠিকই আছে, অথচ ৬ ছয় থেকে ৯ পযন্ত ক্রমিক 
সংখ্যার ভাষার এই 'ক'-্বনিটি শ' বা 'স' ধ্বনিতে পরিণত হযেছে। 
এ-ভাবেই মূল ভাঘা থেকে অন্য ভাষাগুলির বিবর্তনের গোড়াতেই ভাষাগুলি 


মনীষা-মর্ভুষ। 


দই রকমে বিবতিত হ'য়ে দূই বর্গে ভাগ হ'য়ে গিয়েছিল। তার এক বর্গের 
নাম দেওয়া হয়েছে কেন্তয', এবং আর এক বর্গের নাম দেওয়া হয়েছে 
'শতম্*। এখন নিঃসক্কোচে বলতে পার। যার, বুলগেরীয়-ভাষ 'শতম্চ- 
বর্গের ভাষা । 

বল! বাহুল্য, বাংলা-ভাষাও ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর শতম্‌'-বর্গের 


ভাষা | কেননা, আমরা আর্য (সংস্কৃত) ভাষার “শতম্‌-শব্দকে 'শ' অথবা 
শিত' বলি এবং আমাদের ভাষা এই মর্মে আর্য ভাষা থেকেই বিবতিত হয়েছে । 
আমি ভেবে আনন্দ পেলাম,__ভাষার দিক থেকে বলগেরীয় ও বাঙালীবা 
বেশ নহে, কমপক্ষে হউন ২২০০ আই হজ বক অংগ এক 
ছিল। আরও লক্ষ্য করলাম, সংখ্যায় অল্প হ'লেও, বলগেরিয়ায় কাল 
বর্ণের লোক আছে, যেমন বাংলাদেশে কাল বর্ণের লোকের সংখ্যা অনেক 
বেশী হ'লেও গৌরবর্ণ লোকও রয়েভে। এখানে মনে রাখা উচিত যে, 


একই ভাষাভাষী লোক হ'লেই যে তাদের গায়ের রউ এক হবে, এমন 
ধারণা ঠিক নয়। 
বলগেরিয়ার ভাষা-সম্বন্ধে কৌতূহল জেগে উঠল বেশি ক'বে। খোঁজ- 


খবরও নিতে লাগলাম । সফিয়া-বিশ্ববিদ্যালয দেখতে গেলে পর, এ-বিষয়ে 
ওখানকার ভাষাতত্ বিভাগের লিঙ্গ ইস্টিক্স্-শাখার মুখ্য অধ্যাপকের সাথে 
আমার আলাপ হ'ল । তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত (00007081805 710010102)) 
জানেন না ; আর আমি আধনিক উচচারণ-কসরতী শাস্ত্রে (91102060105 
[1150150০5-এ ) অজ্ঞ| সুতরাং, আলাপটা ভাল ক'রে জযূল না। 
তবে, তাঁর কাছ থেকে শুনে এলাম,-বুলগেরীয় ও রুশীয়-ভাষা ম্লাভিক'- 
ভাষা থেকে উৎপন্ | স্ৃতরাঃ, উভয়ভাঘার স্বর ও ব্যবঞ্জন-বনি একরূপ 
হ'তে বাধ্য। মনে হ'ল, বূলগেরীয়দের সংস্কারসাধিত রোমান বর্ণমালা 
রুশীয়-ভাষা ০সখার জন্য ব্যবহৃত হওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নয়। এখন 
ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে বতমান বৃলগেরীয়-ভাষার বংশ-লতিকা 
এভাবে তৈরি করা আমার পক্ষে অনেকটা সহজ হ'য়ে গেল,__ 


২৪ 


বলগেরিয়ার ভাষা 


বুলগেরীয়-ভাষার বংশ-লতিক। 
ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা 
([000-60100691) [1:2100209) 
(খী. প. ৩০০০-২৫০০) 
| ১:৬৬ ০ 
| 


কেন্তমূ (09170001) শতম্‌ (98121) 





| | | ূ 
১. কেল্টিক ২. টিউটনিক ৩. ইতালিক ৪ গ্রীক ৫. হিটাইট ৬. তোখাবিষান 
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প্রাচীন রুশীর প্রাচীন বুলগেবীয 
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মধ্য বলগেবীয 
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মাধনিক বূলগেবীন 
(00011) 30016911917) 
উত্ত বলগেরীয়-ভাঁষার বংশ-লতিকাটিব প্রতি লক্ষ্য করলেই বুঝাতে পাবা 
যায়,যেখানে এসে 'স্সাভিক'-ভাষার জন্ম হ'ল, তার বহু পরেই প্রাচীন রুশীয় 
ও প্রাচীন বূলগেরীয়-ভাষা আত্মপ্রকাশ করতে থাঁকে | দেশেব মানুষকে খীস্টান 
ধর্মের সাথে পরিচিত ক'রে তুলবার জন্য যে-সমন্ত বুলগেবীর পাদ্রী গার্জায় 
ব'সে বাইবেলের অনুবাদ ও ধর্মীয় পৃস্তকাদি লিখতে গিষে বুলগেরিয়ার 
জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত সহজতর শ্লাভিক-ভাষা ব্যবহার কবতে বাধ্য 
হন, তীরাই ব্লগেরীয়-ভাঘার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন । এদেশের 
গীর্জায় অনুশীলিত এই লৌকিক স্লাতিক-ভাষাকে “প্রাচীন বুলগেরীর: 
(014 891821180) অথবা “গীর্জাই স্বাভিক'” (00210. 919510) 


৫ 


মনীষা -মগ্ীষা 


নামে অভিহিত করা যায়। ভারতীয় আধ-ভাষার বিবতনের দিক থেকে 
ভাবলে 'স্লাভিক -ভাষাকে আধ-ভাষার প্রাকৃত অবস্থার সাথে তুলনা করা 
চলে এবং বূলগেরীয় গীর্জায় পাত্রীদের দ্বারা অনুশীলিত স্লাভিক'-ভাষাকে 
“প্রাচীন বলগেরীয়” (019 801858%8 ) ভাষা নামে চিহ্ছিত করা যায়। 

এই “প্রাচীন ব্লগেরীয়” ভাষাই মধ্যযুগ পেরিয়ে আধুনিক যুগে এসে 
উপস্থিত হয়েছে, যেমন হয়েছে “র্যাপদের' প্রাচীন-বাংলা মধ্যযুগের 
অবস্থা কাটিয়ে আধুনিক যুগে উপস্থিত। দেখা যায়, খ্রীস্টীয় নবম থেকে 
দ্বাদশ শতাব্দী অবধি বুলগেরিয়ার গীজায় বসেযে-পমস্ত পাদ্রী বুলগেরীয়- 
দিগকে ব্ঝানোব জন্য ও'রা বুঝতে পারেন এমন '্লাভিক'-ভাষায় বাইবেলের 
অনুবাদ কবছিলেন ও খ্রীস্টান ধর্মগ্রন্থ লিখছিলেন, সেই ভাষাই হয়েছে 
বততমানে বলগেরীয়-ভাষঘার প্রাচীনতম নিদর্শন | আর, বাংলা-ভাষার প্রাচীন- 
তম নিদর্শন হচ্ছে “চর্যাপদ | 

এখানে এ কথাও উল্লেখ করতে হয় যে, বৌদ্ধ-অবধূতেরাই চর্যাপদের 
গানগুলি রচনা করেছিলেন খ্ীস্টায় নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে । 
ধর্মীয় প্রেরণা ও রচনা-কালের দিক দিয়ে প্রাচীন-বাংলা”ও 'প্রাচীন-বূলগেরীয়' 
একেবাবেই সমপর্যায়ের । খ্বীস্টীয় নবম থেকে নিয়ে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী 
পর্যন্ত দীর্ঘ চার শ' বছর ধ'রে যাঁরা সাভিক'-ভাষার উপাদানে বূলগেরীয়- 
ভাষার ভিত্তি পন্তন করছিলেন, তাদের মধ্যে যতগুলি প্রকৌশলী ছিলেন, 
তাদের ভিতর থেকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে যাঁদের নাম করতে হয়, 
তার। হুচেডন সেন্ট সাইরিল্‌ (30. 091) ও সেট মেখোদিউস্‌ 
(9 1190101105 ) নামক দৃূ.জন বিশপৃ (8197025) | বূলগেবীর-ভাষা 
এদের দান কখনও ভুলতে পারবে না, যেমন কখনও ভুলতে পারবে না 
বৌদ্ধ অবধূতদের কথা বাঙালী | 

আগেই বলেছি, “প্রাচীন-বলগেরীয়” ভাষা 'স্রাতিক -ভাষা থেকেই 
বিবতিত হযেছে । 'আধুনিক-বূলগেরীয়” ভাষাও 'প্রাচীন-বুলগেরীয়' 
ভাষারই বিব্তিত বূপ সুতরাং, “আধুনিক-বূলগেরীয়'' ভীষাঁয় 'সলাভিক 
উপাদান অত্যধিক হওয়াই স্বাভাবিক | ভাষার “শব্দসম্পদের' (৬০০৪৪1৪19) 
আলোচনার সাহায্যে কাজটি সুষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন হ'তে পারে। 

কি ক'বে এ কাজটি মোটামুটি সমাধা করা যায়, তাই ভে'বে হিমশিম 
খেয়ে গেলাম । ভাষায় কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই; অক্ষরও সব ক'টা 
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বূলগেরিয়ার ভাষা 


চিনি নে; ভাষা শুনেও বুঝতে পারি নে; উপায় কি? অগতির গতি-- 
একমাত্র ভরসা আমার দোভাষিণী গৃহিণী এ্যানন (1415. 00) এবং 
তার সজিনী কুমারী য়োতোভা (7155 ৬০৫০৮০)। ঠিক করলাম 
এদের সাহায্য নিতে হবে। এঁদেব সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে 
বুঝতে পাবলাম,-বুলগেরিযার ভাষা শব্দ-সঙ্করের সমষ্টি। এই জমষ্টি 
তুকী, গীক, রুমানীয় ও আলবেশীয় উপাদানে গঠিত। ইতিমধ্যেই 
ওদেশের কথায় লুকানো তুকী উপাদানের সাথে আমি পরিচিত হয়েছি 
এবং তা হচ্ছে 'বখৃশীশৃ", সাতানা' ও “মাসা'। গ্রীকৃ উপাদানও রয়েছে 
প্রচর, যেমন-- 


রি. রি 
আ|ঙ্গেল (17561) দেবত। এল্সেলস্‌ (£10880195) 
কামিলা (21119) উট ক্যামেলন্‌ (0%1779103) 
দ্যাভোল (795%5091) পিশাচ দিযাবোলস্‌ (791890193) 


কমানীয় ও আলবেশীয় শব্দও কম নয়। তবে এই সমস্ত বিদেশী উপাদানে 
গঠিত আধুনিক বুলগেরীয-ভাষায় কোন্‌ উপাদানের অনুপাত মূল গ্লাভিক' 
ভাষায কত, তা বলা আমার পক্ষে সন্তব নয়। 


এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা উচিত যে, বলগেরীয়-ভাষার শব্দ-সম্পদে 
আধ ( সংস্কৃত) ভাষার ছাপ খুবই সুস্পষ্ট। অনুপাতে আর্য (সংস্কৃত) 
ভাঘার ছাপবাহী শব্দেক সংখ্যা গ্রীক গ্ুভাবিত শব্দ-সংখ্যার কম হবে বলে 
মনে হয না। বলাবাহুল্য, আর্য (সংস্কৃত) ভাষার সাথে বুলগেরীয় ভাষার 
এই যোগ ঘনিষ্ঠ বলেই বাংলা-ভাষার সাথেও বূলগেরীয় ভাষার একটা অস্থন্ধ 
স্বাভাবিকভাবে স্বাপিত হ'য়ে গেছচে। নির়্ে তার উদাহরণ দিচ্ছি-- 


আর্য (সংস্কৃত) বাংল। বুলগেরীয় 

ভগ (বান) ভগবান বগ (8০98) 
নভদ্-নভঃ নত নেতে (৩৪) 
দিন দিন দেন (1967) 
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বলগেরীয় 


আধ (সংস্কৃত) বাংলা 

নিশীথ নিশী (রাত) নশৃৎ (০970) 

অধস্-অধ: ৮৫ আদ্‌ (89) ['নরক' অথে] 
অস্ত্র অস্তর, অসৃতুরা স্ত্রেলা (90518) [তীর' অথে] 
অগ্ি আগুন আগন (891) 

বলাহক বলাহক (মেঘ) অবলাক (00151) 

মাংস মীস (কলাই) মেসো (2০5০) (01981) 
ব্ষ বিরিষ, ষাঁড় বিক (91) (ষ-ক) 

লক্ষ ১ ল্যুক (1810) (-_৮০৬) 

৮৫ ওড়ু,ম্‌ গ্যয (01870170700) 


বলগেরীয়-ভাষার সংখ্যাবাচক শব্দগুলোর সাথে আব-ভাষার সংখ্যা- 
বাচক শব্দগুলোর যোগ এখনও প্রায় একরপ। ইন্দো-ইউরোপীয় 
ভাষার মধ্যে যে ধ্বনিতীত্ত্বিক মিল দেখা যাচ্ছে, তা বাংলা-ভাষায় একটা 
ধারণাতীত ব্যাপার । উদাহরণ দিচ্ছি-_ 


আর্ধ (সংস্কৃত) বাংলা ব্লগেবীয় 
এক: এক, এ্যাক, এদূনো (০100) 
দি দই,ব,বা,বে দে (০) 

ত্র তিন,তে,তি তরি (৮) 
চতুর-চতুঃ চার, চু,চৌ চেতিরি (০7007) 
পঞ্চ পাঁচ, পচ,পয় পে (9) 
ঘষ্‌--ত-ষষ্ঠ ছ,ছা,ছে,ছি শেস্তু (91530) 
সপ্ত_সপ্তনূ সাত সেদেম্‌ (990910) 
অষ্ট-অষ্টন্‌ আট অসেম্‌ (05017) 
নব-্নবনূৃ নয়, উন দেবে (৫০৮০0) 
দশ-্দশন দশ দেসেৎ (৫9590) 


উক্ত সংখ্য* শব্দে ধ্বনিতান্তিক মিল প্রায় একরপ হ'লেও, তা 


ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে । তবে, সবগুলোর ব্যাখ্যা দেওয়া আমার পক্ষে 
সম্ভবপর নয়। তথাপি, আনাড়ী-ধরনের একটা ব্যাখ্যা নীচে দেওয়া হ'ল। 
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আর্ধ (সংস্কৃত) “এক: শব্দ বূলগেরীয়-ভাষায় কিতাবে 'এদূনো' হল 
বৃঝতে পার! গেল না । তবে, শব্দটির গঠনে আর্ধ ভাষায় (এ4কৃ1+অ+72) 
যেমন চারটি বর্ণ আছে, বলগেরীয়-ভাষায়ও ( এ+ছ+ন্+ও ) চারটি 
বণই আছে; তনুধ্যে দূই ভাষাতেই “এ-বর৭৫টি সাধারণ । 

লক্ষ্য করবার বিষয় হ'ল, আর্য (সংস্কৃত) ভাষার “দ্বি', “তরি, “চতুর 
অবিকল মূলরূপ নিয়েই বূলগেরীর-ভাষায় বর্তমান। দেখা যাচ্ছে আর্য 
(সংস্কৃত) “পঞ্চ', গ্রীক 'পেন্তে' (99706) ব্‌লগেরীয়-ভাষায় পে । 
পাচের বেলায় বলগেরীর “পেখ' গ্লীকৃ-ভাষার কাছাকাছি। ছয়ের বেলায় 
আর্ধ (সংস্কৃত) পৃরণবাচক ঘঘ্‌7ত(-ষষ্ঠ) থেকে 'শেস্ত' (91951) হয়েছে। 
সংখ্যাবাচক ও পূরণৰাচক শব্দ গুলিয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। 'সাতের 
বেলায় আর্থ (সংস্কৃত) পূরণবাচক “সপ্তন্* বুলগেরীয়-ভাষায় হয়েছে “সেদেম্‌ 
(56020) | দেখা যাচ্ছে, “সপ্তম' শব্দের পৃ" লোপ পেয়েছে এবং তৎসংযুক্ত 
বর্গের প্রথম বর্ণ তি" পরিণত হয়েছে বর্গের তৃতীয় বর্ণ 'দ-ত্বনিতে। 
'অষ্টম'-এর ট'লোপে বলগেরীয় রূপ “অসেম' ; পরিবতন খুব গুরুতর 
নয়। আর্য সংখ্যাবাচক “নবন্‌” হয়েছে ৰূলগেরীয় “দেবেৎ | “নবনূ' 
শব্দের শব্দাদ্য স্বরযুক্ত “ন' (-র্1+অ) হরেছে “দে'(দ1এ) এবং শব্দাস্ত্য 
তৃলৎ। দুইটি বর্মই একই বর্গের বটে। আর্ধ (সংস্কৃত) 'দশন্‌ বুল- 
গেরীয়-ভাষায হবেছে “দেপেখ (৫9920) এতে বিশেষ গোলমাল নেই__ 
দ-দে', শলসে এবং নূন । 

বলগেরীয় ভাষায় দশের পরবর্তী সমস্ত সংখ্যা-শব্দ আর্য (সংস্কৃত) 
বীতির সংখ্যা-শব্দের অনুরূপ অর্থাৎ প্রথম সংখ্যা-শব্দটির সাথে দশ 
"শব্দটি যোগ ক'রে পূর্ণ সংখ্যাটি গঠিত হয়েছে। নিন উদাহরণ দিচ্ছি £ 





আর্য (সংস্কৃতি) বূলগেরীব 
বিংশ তি-দ্বি+দশতি ছ্বেদেসেৎ (৫%৩৫6301) 
ত্রিংশৎ্লত্রি4দশৎ ত্রিদেসেৎ (0045550) 
চত্বারিংশৎ-্চত্বার+দশৎ চেতিরিসে্ (০1151171560) 
পঞ্চাশৎ-পঞ্চ74দশৎ পেদেসেৎ (99৫5566) 
ঘ্টি_ষমৃ1দশতি শেইসেৎ (91751500) 
৫ ন্‌ রা রি 
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মনীষা-মগ্ডষ! 


আধুনিক বাংলা-ভাষার মতো আধনিক বৃলগেরীয়-ভাষায়ও লিঙ্গের 
সংখ্যা তিন, যেমন-পৃংলিঙ্গ, স্ত্রীলি্জ, ক্লীবলিঙ্গ । তবে, বাংলা-ভাষার 
ন্যায় জৈবিক ভিত্তিতে এই ভাষায় লিঙ্গ নিণাঁত হয় না। এর লিঙ্গ ঠিক 
করা হয় শব্দের গঠন-ভিত্তিতে। এদিক থেকে আর্য (সংস্কৃত) ভাষার 
সাথে বূলগেরীয় ভাষায় যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। ব্লগেরীয়-ভাষায় “আ?- 
কারান্ত শব্দ মাত্রই স্ত্রীলিঙ্গ বাচক, যেমন-_স্ত্রোলা'র্ধনৃক, “মাসা?-টেবিল ; 
“সিস্তা'ুভগ্রী এবং ব্যঞ্ুনান্ত শব্দ মাত্রই পুংনিঙবাচক, যেমন-_- স্তল 
চেয়ার ; “অবলাক'মেঘ ; “কন'-ঘোড়া ইত্যাদি । এতদ্ব্যতীত অন্যান্য 
সমস্ত শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। লতা”, শাখা”, “তারা গ্রভৃতির ন্যায় আর্য 
(সংস্কৃত)-ভাষার “আ:'-কারান্ত স্ত্রীলিক্গ বাচক শব্দগুলির প্রভাবটুকৃই 
বলগেরীয়-ভাষার শ্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দে অবশিষ্ট রয়েছে বলে মনে করার 
পক্ষে সঙ্গত কারণ আছে। তবে, এ-ভাষা আধ ভাষার আভিধানিক লিঙ্গ 
কাটিয়ে উঠেছে। 

বূলগেবীয-ভাঘাঁর সর্বনাম শব্দে একটা অস্তুত ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়। 
তা হচ্ছে, ব্যক্তিবাচক নাম পুরুষের এক বচনে স্ত্রী ও পুংলিঙ্গের জন্য 
পৃথক্‌ রূপ। বৃলগেরীয়-ভাষায় বাংলা 'সে' পুংলিজের জন্য "তোই” 
(091) এবং স্ত্রীলিঙ্গের জন্য “ত্যা” (৪ ) রয়েছে। ব্যাপারটি 
ইংরেজী ভাষায় [70 এবং 9199 শব্দকে স্মারণ করায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বাংলার 
চট্টগ্রামী উপভাষার নামপূরুষের একবচনের সবনাম হিতে (পুং) 'হিতী; 
(স্ত্রী) অথবা 'তে; (পুং) “তেই? (ত্ত্রীং) রূপগুলির কথাও মনে করিয়ে 
দেয়। এই রূপগুলির সাথে আর্ধ (সংস্কৃত) ভাষার তদ্‌ শব্দেব পুলিঙ্গের 
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সঃ” এর স্ত্রীলিঙ্গের “সা' রূপগুলোর কথাও ভোলা যাষ না। 

সে যাই ছোক, বর্তমান বূলগেরীয়-ভাষার প্রায় সবটুকুই প্রাচীন বল- 
গেরীয়-ভাষার জটিলতা ত্যাগ করে বিশেষণাতক (41091501091) হ'য়ে 
পড়েছে, যেমন বিশেষণাত্ক হ'য়ে গেছে বতমান বাংলা-ভাষা | জীবন্ত 
ভাষার এই পরিণতি অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার । বাংলা ও 'বৃলগেরীয় 
ভাষা জীবন্ত। জুতরাং, এ-দুভাষার ভাবী বিবততন বিশ্বেষণাত্মাক পথেই 
এগিয়ে চলবে । 
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বতমান বাংলাদেশে বাঙালীর তাদের ভাষা! নিয়ে যে বেশ কিছুটা 
মাথা ঘামাচ্ছেন,-না ভুল বলা হ'ল,--বাধ্য হ'য়ে তাঁদেরকে নিজের ভাষা 
সম্বন্ধে মাথা ঘামাতে হচ্ছে, তা' বেশ ভাল করেই টের পাওয়া যাব, আপিস- 
আদালতের চিঠিপত্রে ব্যবহৃত বাংলা নম্ববে, নানা সরকারী 'ও বেসবকারী 
সংস্থার বাংল! নিমন্ত্রণ পত্রে, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা্রতিষ্ঠানের 
বাংল সিল-মোহরে, রাজধানী ঢাকাসহ দেশের সমস্ত শহর-বন্দবেব দোকান- 
পাটের বাংলা “সাইন বোডে' বা নামফলকে । বাংলাদেশে বাংলার মতো 
একটি মাত্র অত্যন্নত ভাষা বতমান থাকতে, এদেশের প্রশাসন, শিক্ষার 
মাধ্যম, আইন-আদালত গ্রভৃতির ভাষা যে বাংলা হবে, এই কখাব স্বীকৃতির 
জন্য সরকারী ঘোষণার আবশ্যক হম না| কিন্ত, এতিহাসিক ঘটনার 
বিবতনে এই হতভাগ্য দেশে তাও করতে হয়েছে। 

এতদিন বাংলা-ভাষা ছিলি আমাদেব কাছে একটা অশ্দ্ধের ঘরোরা 
ভাষা, অথচ রাজনৈতিক অধিকার আদাষের হাতিয়ারদূপে ব্যবছত একটা 
অতি জরুরী জিনিস । এ-ভাষায আমাদের অধিকাংশের কোন দিনই 
আস্থা ছিল ন!, তবে নাক সিটুকানো আত্মীয়তা ছিল । আন্তরিক 
সহান্ভূতির এ্রকাস্তিক অভাবের কথা তো না বক্লেই চলে। তাই, 
স্বাধীনতার পর বাংলা যখন রাট্ুভাষারূপে গৃহীত হ'ল ধ'লে বিঘোঘিত 
হ'ল, তখন ধার] এদিন মুখে বাংলার বলি কপৃচিয়ে লোককে ভাওত। 
দিয়ে মনে মনে কৌতুকবোধ করতেন, আর ভাবতেন, বাংলা? সে 
আবার কি? এ-সব তো “বাতৃকে বাত্‌'_কথার কথা । এবার তাদের 
চক্ষ চড়ক গাছ হ'ল। তাঁরা দেখলেন, এবার সত্যি-সত্যি পালে বাঘ 
পড়েছে। তাই, শিক্ষিত সমাজই চেঁচামেচি ক'রে উঠল জোরে । কারণ, 
এতে ক'রে তাদের অশাতেই ঘা লাগল বেশী। তাদের মধ্যে যারা 
ছিলেন ভীতু, তারা চেপে গেলেন, আর ধাঁরা ছিলেন যৎকিঞ্চিৎ সাহসী 
ও বৃদ্ধিমান, তাঁরা লোকদেখানো সুরে বলে উঠলেন, “যা চাচ্ছিলাম, 
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তা এদ্দিনে হ'ল। ইস্কুল-কলেজে, আপিস-আদালতে, জীবনের সব- 
ক্ষেত্রে এবার বাংলা-ভাষ! চালু হবে| তবে, ভাবৃছি আপিস-আদাঁলতে 
ব্যবহৃত ইংরেজী 1৩01001081 নাতাগ-গুলি নিয়ে কি করি। এগুলির 
বাংল! পরিভাষা চাই | ত! ছাড়! আপিস-আদালতে যে হাজার হাজার বাংল! 
মুদ্রাক্ষর-যন্ত্র বা ছাপারুর আবশ্যক তারও তো একটা ব্যবস্থা করতে হবে। 
নইলে, কি ক'রে কাজ চালানে। যাবে?” তাঁরা ভাবলেন ও ভাবছেন, 
যে-সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে, তার জটিলতার জট খুলে এ-সমস্যার 
সমাধান সতৃর সম্ভব নয়। আসলে তার সমাধান খুঁজে বার করা হয়েছে 
অনেক আগে। এরা ইচ্ছ। করেই তার খবর নিচ্ছেন না। তারা 
আকৃড়ে ধরে আছেন ইংবেজী-ভাঁধা, আর ভাবছেন, এমন কবেই অন্ততঃ 
তাঁদের দিন তো কেটে যাবে। এ'রা স্বার্থপর, এরা নিজের কথা ছাড়া। 
কিছুই ভাবেন না, ভাবতে পারেনও না। 

দেশের গণমানব বাংল! মুদ্রাক্ষর-যন্ত্রেরও খবর রাখে না, বাংল! পরি- 
ভাষা তৈরিরও তোরাককা করে না। গ্রকৃতপক্ষে, তারাই বাংলা-ভাষার 
মূল ধারক ও বাহক । তাদের কাজ চালাবার মতো প্রয়োজনীয় পরিভাষা 
তারা নিজেরাই তৈরি ক'রে নিয়েছে ও নিচ্ছে । তারা কত রকমের 
পরিভাষা যে এরই মধ্যে তৈরি ক'রে ফেলেছে, আমরা আজও তার খবর 
রাখি না| তার নমুনা দেশময় ছড়িয়ে আছে। এ-গুলিকে লৌকিক 
পারিভাষিক শব্দ বলে উল্লেখ করতে হয় । সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে যে- 
নীতির উপর ভিত্তি ক'রে দেশের অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত গণমানব 
এই লৌকিক পারিভাষিক শব্দগুলি স্য্টি ক'রে চলেছে, পণ্ডিত সমাজের 
অবগতির জন্য নীচে তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল। 


১। প্রথম নীতি হচ্ছে, অনুবাদ-নীতি। এরা শিক্ষিত লোক নয়। 
তাই বৈজ্ঞানিক অনুবাদেব ধার ধারে না। যে-বস্তর যে-কাজ 
অথবা অনাবস্তর কাজের মত যে-বস্তর কাজ, কতকগুলি শব্দের 
অনুবাদের পশ্চাতে তার প্রভাব দেখা যায়, যেমন--- 
/011018179 --- উড়োজাহাজ 90017911116 -__ ডুবে জাহাজ 
1106০: 08 __ হাওয়া গাড়ি ২৪৫1০ -- বেতার 
11617 _- উড়াল 00996780601 -_- ঠিকাদার 
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২। দ্বিতীয় নীতি হচ্ছে, স্বীকরণ-নীতি । কোন বিদেশী শব্দকে আত্মস্থী- 
করণের ক্ষমতা এদের অসাধারণ | বিদেশী শব্দে ব্যবহৃত বিদেশী 
ধ্বনিকে নিজের ভাষার ধ্বনিতে পরিণত ক'রে এরা বিদেশী 
শব্দকে দেশী শব্দে পরিণত করে অগ্ততরূপে, যেমন-- 


/001175 -- এক্‌টিনি 17215106 -- -ইঞিল 
30100 -" বোমা [.66-0800 -- বরা 

801০ -- বজ্র (নাও)  চ1779০5  -- পান্সি (নাও) 
01585 --- কেন্বিস 7168501) -- তেরজরি 
0900161791. --- জাওুমান 0617610] --- জাঁদরেল 
৬০108 .  -- ভোটাভুটি 70109009 -- তলপেটা 


এ-সব গণমানবের কাজ । ভাল হোক, মন্দ হোক,_এব! নিজেদের 
অভাব মোচনের জন্য নিজের সচেষ্ট হ'যে এ-সব লৌকিক পারিভাষিক 
শব্দ তৈরি ক'রে নিয়েছে । আর, শিক্ষিত লোকেরা কোন বিদেশী 
বৈজ্ঞানিক শব্দেরও কোন বাংল! শব্দ তৈবি না ক'রে শুধু ইংরেজী, 
তথা বিদেশী ভাষাকে আকড়ে ধ'রে থাকার চেষ্টা করছেন। পরিভাষাঁর 
জন্য চেচামেচিও মূলত তাদেরই | এর বাহ্যিক কারণ অনেক । কিন্ত, 
মৌলিক কারণ আমার মতে কেবল একটি : সাধারণ মানুষের মন স্বাধীন 
ও সবল, আর শিক্ষিত মানুষেব মন জটিলতাচ্ছনু (90911310204) ও 
বিজাতীয নাগপাশে আবদ্ধ হ'য়ে কয়েদীব মতো অধীন ও অক্ষম। 
এদের মন মুক্তির পথ যেমন খুঁজে পাচ্ছে না, উদরও তেমন অগ্ঠিমান্দ্য 
ও অজীর্ণ বোগে আক্রান্ত বলে সারবান কোন বস্তু আহার ক'রে হজম 
করতে পারছে না। বিদেশী-ভাষাকে নিজেব মতে! ক'রে আত্মস্থ 
করার শক্তি সরল সাধারণ মানুষের যতখানি আছে, সে-শক্তি কটিলতাচ্ছনন 
শিক্ষিত মানষের ততখানি নেই ংরেজী শিক্ষিত লোকেরা 
যখন পিরিভাঁঘা' পরিভাষা করে চেঁচামেচি করছেন, তখন জনসাধারণ 
নিজেদের মতো। বিদেশী ভাষার শব্দকে আত্ন্ব করে কাজ চালিয়ে 
যাচ্ছে। 

যার৷ বাংলা পরিভাষার 7০০ বা জুজূতে আপিস-আদালতে ও উচ্চতম 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে বাংলা-ভাষার প্রচলনকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ব্যাহত 
কক্সছেম, *ততাদের মন সচল নয়, বলিষ্ঠও নয়। তাঁদের আচরণে 


৩৩৩ 


মনীঘা-মঞ্জুযা 


মনে হয়, পরিভাষা তৈরির ব্যাপারে তাঁদের যেন কোন দাঁয়-দায়িতু নেই, 
তাঁরা যেন এর জন্য কোন আয়োজন করতেও নারাজ । এ'র। বাংলা- 
ওয়ালাদের ঘাড়ে সব দায়িতু চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিত হ'তে চান কি? 
তাও না। তারা ব'লে বেড়ান “পরিভাষা হবে এমন, যা! সবাই বৃঝে 
ফেলবে 1” এ-সমস্ত কথা আমাদের কানে ধুয়ার (৪17) মতই শোনায় । 
বাংলা-ওয়ালার! বাংলা জানেন বটে, তাঁর বিশ্বের সব শাস্ত্রের ও বিষয়ের, 
বিশেষ ক'রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার পারিভাষিক শব্দের সাথে পরিচিত 
নন: তেমন মনে করাও অন্যায় | তাঁদের সাথে সহযোগিতার কথাটাও 
তাঁরা চিন্তা করেন না । আসল কথা হচ্ছে, যারা যে-শাস্ত্রের অধিকারী, 
তাঁদেরই সে-শাস্ত্রের বাংলা পরিভাষা তৈরি করতে হবে । তবে, তীর৷ 
ইচ্ছা করলে ভাষার সৌষ্টব বৃদ্ধি ও শুদ্ধাতুদ্ধি নির্ণয়ের জন্য বাংলাওয়ালাদের 
সাহায্য নিতে পারেন। এ-ক্ষেত্রে উভয় শেণীর পণ্ডিতদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ 
সহযোগিতা আবশ্যক | 

জীবনের সর্বস্তরে, বিশেষ ক'রে জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে বাংলা-ভাষা 
চালু করতে বল্লেই ধারা “পরিভাষা' “পরিভাষা, বলে চেঁচিয়ে উঠেন, 
আর বলেন যে, এমন সহজ পরিভাষা চাই, যা সকলেই বৃঝে ফেলবে, 
তীরা যে “পরিভাঘার' পূর্ণ তাৎপর্য উপলদ্ধি করেন, তেমন যনে হয় না। 
তাঁরা মনে করেন, ইংরেজী [6০)0102] (]া॥ কথার বাংলা অনুবাদ 
হচ্ছে পরিভাষা”। এমন ধারণা একান্তই বিভ্রান্তিকর । ইংরেজী 
“০0171081 00; কথার বাংলা অনুবাদ হচ্ছে “পারিভাষিক শব্দ এবং 
এই পারিভাষিক" শব্দটি “পরিভাষা; নামক বিশেষ্য শব্দের বিশেষণের 
বূপ। পরিভাষা” শব্দটি আদপে ইংরেজী 0610101” শব্দের বাংলা 
অনুবাদ | বাংলায়ও শব্দটি একেবারে অপরিচিত নয় । এদেশে 
ইংরেজী-ভাঘা আমদানীর বহু পূর্বে সংস্কৃত-ভাষায় শব্দটি সংজ্ঞাবাচক 
বিশেষ অর্থে গ্রচলিতি ছিল। '“বাচস্পত্য' অভিধান মতে “পরিভাষ।' 
শব্দের অর্থ হ'ল,--“শাস্ত্কারের সংজ্ঞা বিশেষ” | প্রাচীন সংস্কৃত কবি 
মাঘের “শিশপাল বধ, কাব্যেও এই শব্দের ব্যবহার দেখা যায় (হরিচরণ 
চট্টোপাধ্যায়--“বঙ্গীয় শব্দকোষ') | অন্যান্য অতিধানেও শব্দটির যে অর্থ 
দেওয়া হয়েছে, তার দিকে লক্ষ্য রেখে এর অর্থ দেওয়া যায়,_-“অর্থান্তর 
নাই এমন বিশেষ অর্থবোধক সংজ্ঞার নাম পরিভাষা |, এর থেকে 


৩৪ 


পরিভাষা 


বোঝা! খুবই সহজ যে, “পারিভাষিক শব্দ' এমন শব্দ, যার ছার] যে-কিছুই 
ব্ঝানো হয়, কেবল সর্বত্র সে-কিছুই বুঝানো হবে,--অন্য কিছু নয়। 
অধিকন্ত, এ হচ্ছে সংজ্ঞাবাচক শব্দ অর্থাৎ অনেকগুলি কথা বোধক ব৷ 
তাব-দ্যোতক এমন একটি বা একটির অনুরূপ শব্দ, যা উচ্চারণ করলেই 
কেবল এ-সমস্ত কথাই বোঝায় বা এ-সমস্ত ভাবই দ্যোতিত হয় ; যেমন 
ব্যাকরণে 'কারক' বলে বাক্যে ব্যবহৃত ক্রিয়ার সাথে অন্য শব্দের কোন- 
না-কোন প্রকারের সম্বন্ধ ছাড়া আর কিছুই বোঝায় না। তাই, কারক" 
ব্যাকরণ-শাস্ত্রের একটি পারিভাষিক শব্দ| এইরূপ, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, 
গুযুক্তিবিদ্যা প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রের “পারিভাষিক শব্দ' আছে এবং এই 
পারিভাষিক শব্দের প্রত্যেকটিই অনেকগুলি কথা বা ভাব একত্রে বুঝায় । 
এই জন্যেই, ভাষার শব্দের পারিভাষিকতু লাভ করতে দীর্ঘদিনের ব্যবহার 
আবশ্যক হয়। 


এবার 16090101081 1610" কখাটিতে, ফিরে আসা যাক । ইংরেজীতে 
কথাঁটি যা বোঝায় তা হচ্ছে-& ৬০01৫ ( ল(ভাাও ) ০017760660 ৮111) 
109010905 01 01905 70560 0 0500165 11) 50101109, 16011110105 01 
2105 65 ৪5 ০0? ৪2165190101, অাৎ বিজ্ঞান, পুযুক্তিবিদ্যা, চারু ও 
কারুকল। বিশেষজ্ঞদের দ্বার। ব্যবহৃত বন্ত অখবা তাঁদের অবলঘ্বিত পদ্ধতির 
সহিত সংশিষ্ট সংক্ষিপ্ত শব্দ। উদাহরণস্বরূপ লাতিন 4১1078-708661 
কথার উল্লেখ করা যায়। এর মৌলিক অর্থ সদাশয-জননী' হলেও, 
বতমানে এতে যা বোঝায় তা হচ্ছে, “ছাত্রদের সেই বিদ্যালয় যাতে তারা 
শিক্ষা পেয়ে মানুষ হয়েছে। মূলের সঙ্গে 76010101081 010-এর কফোন-না- 
কোন গ্রকারের সন্বন্ধ থাক প্রত্যাশিত হলেও, তার সাথে কোন সম্বন্ধ 
না থাকলেও মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। যেমন লাতিন 731806108 শন্দের 
অর্থ হচ্ছে & 28 ০216 বা একটা চেপ্টা পিঠে । কিন্ত, ধাত্রী-বিদ্যার, 
এ শব্দ যা বোঝায়, তা হচ্ছে---1106 511000010 17101) 001009 609 
001000110 089% (0 07০ %/010 01 10 10010061 8700 €952,01151795 
৪ 10030৩ ০0017600101) 060/০010 11167), অর্ধাৎ সেই শারীর-ব্যবস্থ। যা 
ব্রণের সাথে তার মাতৃগর্ভের সংযোগ ঘটায এবং ভ্রুণ ও মাতৃগতত এ দুয়ের 
মধ্যে পৌষ্টিক সম্বন্ধ স্বাপন করে । এর বাংলা নাম “অমর' বা “ফুল? । 
এবার ভেবে দেখুন, 018০12-এর সাথে মূলের কোন সন্বন্ধ আছে কি নেই। 


৩৫ 


মনীষা-মগ্রষ। 


আসল কথা! হ'ল--অপরের মনে যে-শব্দের দ্বারা বক্তা একটি বা 
একাধিক বস্ত, ভাব ব! ক্রিয়া দ্যোতিত করতে চান, সে শব্দের কোন 
'অভিধা' থাকৃক বা না থাকুক, 'লক্ষণা” ও 'ব্যপ্না'-য়। এমন কি শুধু 
'লক্ষণা-য়, অথব। শুধু 'ব্যঞ্তনা'-য় তা দ্যোতিত হলেই হ'ল, যেমন, 
ইউনেস্কো ' শব্দের দ্বারা আমরা 'জাতিসজ্ঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 
সংস্থা ([071660 [5619731700086101191, 9010171160 2100 0816019] 
07887158010) বোঝাতে চাই ও ব'ঝে নিয়ে থাকি । কিংবা, 'স্পুটনিক 
বলে আমরা 'রুশ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিৎ কর্তৃক উদ্ভাবিত উ্বোৎক্ষেপক 
যন্ত্রের সাহায্যে মহাশৃন্যে উতক্ষিপ্ত একটি কৃত্রিম উপগ্রহ ( 0925 
21010012] 52661116500 1000 52009 ৮৮ 1098175 0? 70০1091 
[100015107 85 5 1২055121) 90101061365 2110 19010101018175 ) 
বুঝে থাকি। এখানে লক্ষ্য করতে হবে যে, 4108-07000. কথাকে 
'মাতৃকল্প-বিদ্যায়তন' পে পরিভাঁষিত করা চলে বটে, কিন্ত 'ম্পুটনিক 
শব্দের কোন পারিভাষিক শব্দ; খুঁজে পাঁওযা যায় না, যেমন আমাদের 
'কালাজর কে। ইংরেজীতে, কালা: .আজর”' (' ₹818 210: ) বলা হয়, 
অনুবাদ .ক'রে 4080 6৩1 বলী। হয়না 117-)57 পু 

' বাংলা-'ফালাঙ্গর শব্দ দেখলৈ ব! শুনলে মনৈ হয়, ইহা কলি রঙের জর।. 
ইহার.আসলফর্ধ কৃষ্ধবর্দের জর" নয়। 'গ্রুসঙ্গত বলা যায লৌকিক-নিরুক্তি 
বা -101-5)70108: অনুপাবৈ এর 'বাংল। বানান " 'কালাজব” হ'লেও 
এটি বাংলাদেশের রোগ নয়!“ এরোগ আসামের এবং ' আসামী-ভীষায়: 
'কাল; (-মৃভ্যু) ₹(ফ1?) 'আঙ্জাষ (১ব্যাধি)একালাজার (বলা লৈখায )' 
'কালাহ্বর' শক: পৰিণত' হযেছে 1' 'জধের যতো শরীরের : উত্তীপ' 
বৃদ্ধিতে এন, আঁকরপ্রকাঁশ ঘটে বটে, প্রকৃতপক্ষে কোন জবের সাথে এর" 
সামঞ্জস্য নেই? যত দিম" ডাক্তার খ্দচারী আবিষ্কৃত ধের" হারা এই 
রোগের সুচিবেধক “টিকিংসা রঃ 10501 (5407010) প 'বাতিত হয়নি, 


(1,146) 0) 
ততীদিন' এই | রোগ যারাবার, কোন উর ছিনিন না সবাই: 'মনে,বরে রর 
এই. বোগ রুমের, কালনবরূপ, এর দ্বার! আক্রান্ত. শি মানুষের মুত্যু" 
অনিবার্ম। 'তাই,- এর :রাম। দেওয়া হয়েছিল) 'কালাজার+- না: কাঁপিজরা:3 
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পরিভাষা 


আশা করি, এখন বোবা যাবে, বাংলা-ভাষায় ব্যবহৃত “পরিভীষ।' 
নামক প্রাচীন ভারতীয় আর্য-ভাষা থেকে গৃহীত কৃতখণ শব্দটি ইংরেজী 
ভাষায় ব্যবহৃত 10011171081 (0107-এর প্রায় অমার্ক | উভয়ই সংজ্ঞা- 
বাচক ব! বিশিষ্ট অর্থভ্ঞাপক শব্দ। ইংরেজী 7901101021 1০101 কথার 
'অভিধা” যাই হোক, লিক্ষণা” ও 'ব্যঞ্তনা'-য় বছ বিস্তৃত অর্থবোধক 
কখা। লক্ষণ” ও 'ব্যপ্রনা'-য় তার এই প্রাচর্ধ একদিনের ব্যাপাৰ নয়, 
দীর্ঘ কালের সঞ্চরের ফল। বাংলায় গঠিত ও গৃহীত পারিভাষিক শব্দের 
বেলারও এ-কথাটি মনে রাখতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত না হ'লে, 
কোন বাংল! পাবিভাষিক শব্দই পারিভাধিক-মূতিতে আত্মপ্রকাশ করবে না। 


বাংলা পরিভাষা সম্বন্ধে আমাদের অনেকের, বিশেষ করে দর্শন, 
বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, অখলীতি, রাম্ট্রনীতি সমাজতত্ত প্রভৃতি বিষযের 
বিশেষজ্ঞদের কাহারও কাহারও ধারণা অস্পষ্ট ব'লে, এ-সমস্ত বিষয়ে 
ব্যবহৃত ইংরেজী [6০0102] (০) বাংলায় পরিভীঘিত হ'লে তাদের 
মন ওঠে না । এদেরকে বলতে শুনেছি, “কিছুই হ'ল না। ইংরেজী 
শব্দটি যা বোঝায়, বাংলা শব্দটি তা বোঝায় না।” এ উক্ভির সবটুক 
সত্য নয়। ব্যাপাবখান। বুঝার জন্য একটা উদাহরণ দেওয়া আবশ্যক মনে 
করছি। বেশ কিছুদিন আগে অখ্বনীতি বিশারদেরা 490010110 00000101, 
কথাটির বাংলা ক'রে পাঠালেন “অর্থনৈতিক বিচিত্রা ॥ বর্ণানুক্রমিক 
ও ভাষাগত ভুলক্রাট পরীক্ষা ক'রে যিনি এগুলিকে প্রক্রিবাাত 
(019065560) করছিলেন, তিনি ইংরেজী শব্দটি ও তার বাং পবিভাষার 
প্রতি আমার বিশেষ দষ্টি আকধণ করলেন । কথাটি দেখে আমার তো 
এক্কেবারে আক্কেল গুড় ম ;-1200701110 [91101100-এর বাংলা “অর্থনৈতিক 
বিচিত্রা'+?16০02001110-এর বাংল আখনীতিক' না হ'য়ে, না হয় 
অর্থনৈতিক" হ'ল, কিন্তু 11006107-এর বাংল! “বিচিত্রা” হ'ল কি 
ক'রে, আন্দাজ করা যাচ্ছিল না। ভাবতে তাবতে হঠাৎ মনে পড়ল, 
এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। কারণ, আমাদের বিশ্ববিদ্যালরের 
ছাত্রাবাসগুলোর [78] বা মিলনায়তনসমূছে যে-সমস্ত £01106905 হয়, 
তাকে সচরাচর “বিচিত্রানুষ্ঠান' বলা হ'য়ে থাকে । এখান থেকেই 1800101010 
(000007-এর বাংলা “অর্থনৈতিক কর্ণধার! বা কার্পদ্ধতি না হ'য়ে 
“অর্থনৈতিক বিচিত্রায়' পর্যবসিত হওয়ার সম্ভাবনা অনুবাদকের মনে 


৩৭ 


মনীষা-মগ্ুঘা 


দেখা দিয়ে থাকবে! পরিভাষা গঠনে বাংলা না জানার বিপদ 
কোথায় গিয়ে উপস্থিত হ'তে পারে, তার একটা উৎকট নিদর্শন এখানেই 
পাওয়া গেল | 
আরও একট! নিদর্ণন মিলে অন্যব্র। দক্ষিণ আফ্রিকার বিশ্ব-বিখ্যাতি 
ইংরেজ শস্চিকিৎসক ( 9818907. ) বান্নাড্‌ ( 85:81 ) কৃতকাধতার 
সাথে বছর চারেক আগে যখন মানুষের 76816 (7210501210650017, 
নামক অন্তুত অস্ত্রোপচার করেছিলেন, তখন বিশ্বময় চাঞ্চলযের স্ষ্টি 
হয়েছিল। “দৈনিক পাকিস্তান” নামক বাংল! কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় 
বিরাট বিরাট হরফে খবরটি পরিবেশিত হ'ল “হৃদয়-বদল'---এই শিরোনামায় | 
দেখে মনে হ'ল, নিশ্চয় “হৃদয়-বদলের সাথে বৈঝুবদের মতো 
'কষ্ঠিবদল'-ও হ'য়ে থাকবে । এমন প্রণয়ঘটিত কাণ্ড তে! পৃথিবীর সব দেশে 
হর-হামেশাই ঘটে থাকে । এখন থাক,-একবার ইংরেজী কাগজখান। 
প'ড়ে দেখি, তাতে কি আছে। ইংরেজী কাগজখানা খুলতেই দেখি বড় 
বড হবফে খবর বেরিয়েছে, “081190181015001 07 0021) 176910? 
উৎ্সক্যভরেই কয়েক মিনিটেব মধ্যে খবরটি পড়ে নিয়ে মনে হল, 
এই খবরটিই বাংলায় “হৃদয়-বদল' হ'য়ে বেরিয়ে থাকবে । আবার 
বাংলা কাগজখানা খুলে দেখি তাই হয়েছে। তবে, শিরোনামায় 'হৃদয়- 
বদল” কথ! দেখে প্রণয়ঘটিত কণঠিবদলের ব্যাপার মনে দ্যোতিত হ'ল 
কেন? কারণ, ইংরেজী 11601 শব্দ যেমন ইংরেজী সাহিত্যে 10616 
01 (176 61070960173 5৪99০1211) 10৬, অর্থে ব্যবহৃত হয়, “হৃদয় শব্দও 
ংলা-সাহিত্যে তেমন ষাবতীয প্রেমানৃভূতির কেন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয় এবং 
21186010% বা শারীবস্থান-বিদ্যায় ইংরেজীতে শব্দটি বোঝাচ্ছে 0181 
7810 ০1 019 ০০৫১ ৮1110. 00109 199. 011:0081 006 5509], 
আর এটিই বাংলায় বোঝাচ্ছে “হৎপিণ্'' অধিকন্ত, ইংরেজী 181090190- 
(90007-এর অর্থ 215 00 019005, 96০. ৬10) 01510 10065 217৫ 
01870 10 8000791018০ _- অর্থাৎ উদ্ভিদের চার! গ্রভৃতিকে শিকড়সহ 
এক স্থান থেকে তুলে আর একস্থানে লাগানোর নাম 'বদল নয়। 
[7621 (8050150690০0-এর ব্যাপার হ'ল এক জনের অকেজো হৃৎপিও 
কে'টে ফে"লে দিয়ে সে-স্বানে আর এক জনের কর্মক্ষম হৃৎপিও সংযোজিত 
করা। সুতরাং এর বাংল! হবে “হৃদপিগু-সংযোজন'',_হৃদয়-বদল নয়। 


৩৮ 


পরিভাষা 


আবার, বিজ্ঞানের পরিভাষা যদি সাহিত্যিক বা কাব্যিক হ'য়ে পড়ে, 
তারও বিপৎ কম নয়। তাতে বিজ্ঞানও মাঠে মারা যায়, সাহিত্যও 
স্ফৃর্ত হয় না। দেখা গেছে, জনসাধারণ সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন 
বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ চায় না বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তেমন সাহিত্যের 
অনধিকার গ্রবেশ কামনা করে না। উদাহরণস্বরূপ ণ911079-এর কথা 
উল্লেখ করা যায়। কলকাতায় প্রথম যখন 2110165 এল, তখন 
আমর৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং শহরের প্রেক্ষাগৃহগুলোতে 1০৩5 
চলছিল ! 1%0%193 গিলচ্চিত্রঁ রূপে বাংলার পরিভাষিত হয়েছিল 
বহু আগে ; এবং তা জনসাধারণের মধ্যে বেশ চালু হ'য়ে যায় নিবিবাদে। 
1/০%65-এর চেয়ে উন্ৃতিতর 159110165-এর আমদানী হওয়াতে, এই 
181195-কে বাংলায় কিভাবে পরিভাঁষিত করা যায়, তা নিয়ে 
কলকাতার চিত্র-জগৎ মাথ! ঘামিয়ে বা'র করেছিলেন “সবাক চলচিচত্র”, 
যা পরে শুধু সবাক চিত্রে পরিণত হয়। এতে জন্ত্টি না হ'য়ে চিত্র- 
জগৎ 181076-এর একটা সুন্দর পারিভাষিক শব্দ তৈরি ক'রে দিতে 
অনুরোধ কবলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে | শুনেছি, কবিগুরু বিশ্ব- 
ভারতীর' জন্য একটা মোটা অঙ্কের টাক আদায় ক'রে 12119-এর 
বাংলা অনুবাদ ক'রে দিলেন িপবাণী | এ নিয়ে বিদদ্ধ-সমাজ ও 
খবরের কাগজে আলাপ-আলোচনা হ'তে দেখেছি! কবি বলেছিনেন, 
বূপবাণীর কোন “রূপ? নেই, তা যখন কথা ও গান হয়ে কর্গোচর হয়, 
কেবল তখনই তা একটা নিদিষ্ট শ্রতীন্দ্রিয়গ্রাহা রূপ পায় । 1/০৬1১-এ 
বাণী অশ্ন্ত এবং [৪1165-এ বাণী প্রত । সুতরাং, 1811155-কে বাংলায় 
বলতে হয় রূপবাণী অর্থাৎ কিনা মূতিমতী-বাণী। পণ্ডিতদের কাছে 
এ-আলাপ গ্রলাপ ব'লে মনে হ'ল । তাঁর! 7811165-এর পরিভাষা “রূপবাণী 


শব্দকে অগ্রাহ্য ব'লে ঘোষণা করলেন ও বল্লেন এর পরিভাষা হবে সবাক 
চলচিচত্র', সংক্ষেপে “সবাক চিত্র'ঁ। তা এখনও চলছে । তবে কলকাতার 
একটা নতুন প্রেক্ষাগৃহের নাম দেওয়া হ'ল “রূপবাণী” এবং এতে “সবাক 


চিত্র দেখানো শুরু হ'ল। আমার ধারণা “িপবাণী কবিত্বময় ও 
সাহিত্যধ্ী শব্দ বলেই 781)165-এর পরিভাষা রূপে গণ্য হবার 
যোগ্যতা অর্জন করেনি । 


৩৯ 


মনীষা-মঞ্জষা 


এখানে স্বরণ রাখা আবশ্যক যে, কোন পারিভাষিক শব্দেই 'অভিবধার 
দিক থেকে অর্থাৎ মৌলিক অর্থের দিক থেকে, বহু ধারণার সামগ্লিকতার 
দ্যোতনা নেই। মুখ্য অথবা গৌণ, এই দৃই শ্রেণীর অর্থকে, বিশেষ 
ক'রে লিক্ষণা' ও ব্যপ্রনা”কে অবলম্বন করে পারিভাষিক-শব্দ বছ 
ধারণার একট! সামগ্রিক-দ্যোতন। দীর্ব দিনের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে 
অর্জন করতে থাকে । এই জন্যই, পারিভাষিক-শব্দ সংজ্ঞাবাচক, অন্য 
কথায় একটি" সুদীর্ঘ ধারণাঁর সামগ্রিকতাবোধক হইয়। থাকে | উদাহরণ- 
স্বরূপ প্রযুক্তি-বিদ্যা সংক্রান্ত 7:616507016 শব্দের উল্লেখ করা যায়। শব্দটি 
গ্রীক 0910 (লঞ্ি) 56018 (9187) যোগে তৈরী, যার মানে হচ্ছে ৪ 
9 510. কিন্তু এ-শব্দের বৈজ্ঞানিক অর্থ দাঁড়িয়ে গেছে, 4 55566] 
9? 616901110 51002111100 00 1176 20001119010 (12151015510 ০1 
01116161)0 5107219) 11) 0568 11) 12160 1)01615, [01 7001106 219811)05 61০, 
অর্থাৎ পুলিসকে সতকীঁকরণ, বিশাল হোটেল-পরিচালন৷ প্রভৃতি কাজে 
ব্যবহৃত স্বয়ংক্রিয় উপায়ে ইঙ্গিত দানের বৈদ্যতিক সঙ্কেত-ব্যবস্থা ৷ 
এখানে যতগুলো বিষয়সম্পৃক্ত কথা বয়েছে, তা [6195009 শব্দে নেই ; 
অথচ একটি শব্দে তা বোঝানো হযেছে। এর বাংলা পারিভাষিক-শব্দ 
যদি 'দূরেজিত' (দূর+ইদিত) বলে গৃহীত হয়, তাতে কাজ না চলার 
কোন সঙ্গত কারণ নেই। অথচ 'দরেজিত' শব্দ শুনলেই আমাদের 
পৃযুক্তিবিদেরা হৈ-হৈ ক'রে উঠবেন ব'লে আমার ধারণা । তারা ব'লে 
ফেলতে পারেন যে, এ গণমূখী শব্দ নয়; এ শব্দ কেউ বাবে না ; 
কাবণ, এ হচ্ছে সংস্কৃত শব্দ, বাংলা হলে তো আমরা'ও বঝতাম। কথা 
হল, ইংরেজীতে ব্যবহৃত 7:61999719 শব্দ খাঁটি ইংরেজী অর্থীৎ 41219 
5০,০1। শব্দ কিনা তীরা বঝুন আর নাই বঞন, এতে কোন দোষ নেই ; 
আর বাংলার বেলার 'যত দোষ, নন্দ ঘোষ | 


বৈজ্ঞানিক ব৷ বিজ্ঞানকল্প বিষয়ের ইংরেজী-পরিভাষা সম্বন্ধে আরও 
একটি বিশেষ বিবেচ্য বিষয় রয়েছে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি-বিদ্যা অথবা! প্র 
জাতীয় যাবতীয় বিষয় যে-যে ভাষায় চচিত হয়েছে ও হচ্ছে, খাস সে-সে 
ভাষায় পারিভ:ঘিক শব্দের সংখ্যা কত, তারও একটি হিসেব নিতে 
হবে। এ-গুলির অধিকাংশেরই মূল হয় লাতিন, না হয় গ্ীক-ভাষা । 
উদাহরণস্বরূপ ইংরেজীর কথাই ধরা যাক। সাধারণ ইংরেজীতে যাকে 
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[101 (49. 1100) বলে, বিজ্ঞানের ইংরেজীতে তাকে বলা হয় 
1751105; আর এই 7৪5 হচ্ছে, লাতিন চা থেকে গৃহীত শব্দ। 
এইরূপে সাধারণ ইংরেজীতে যাকে ডা. ( &. 9. 219) বলে, 
বিজ্ঞানের ইংরেজীতে তাকে বলা হয় /08৫, আর এই /089 একটি 
নিভেজাল লাতিন শব্দ। ডাক্তারী বিদ্যায় (1451081 501৩700) এই 
08৪ না হ'লে, বু ওষধ তৈরি হবে না। তার পর স»৪ থেকে 
যখন ৪৫)9০0%০ বা বিশেষণ পদ তৈরি করা হয়, তখন তার কূপ 
দাড়ায় ৬8519 1 তাকে যখন ভাষায় ব্যবহার করি, তখন “৬৪1০ 
৪8৩ বা 'সলিল-সমাধি', “ড/816/ 5০] বা! €জালে। ঝোল' কিংবা 
দি20 70০০1, বা বৃষ্টিপাতের পৃবাভাষ' পর্যন্ত চালিরে নিতে পারি। 
এই ৪1675 বিশেষণ পদ দিয়ে আর কিছু করার উপায় নেই। তখন 
ফিরে যেতে হয় ৪09৪-তে। তার থেকে ৪9080 [190 বা জলীয় 
উদ্ভিদ, 8008010 ৪171708] বা জলীয় জন্ত, £008010 ৪8109 বা জলক্রীড়া 
থেকে শুরু ক'রে ৪817010 বা মৎস্যপোষ্যাধার, ৪60০ বা পয়ত- 
গ্রণালী, ৪0081185 বা কৃন্তরাশি, ৪01610$ বা৷ শীকরসিক্ত, 809০০৮5 
0019 বা জলজ-শিলা, ৪0৪. 16218 ব৷ স্বর্ণ দ্রাবক ইত্যাদি ইত্যাদি | 

এই প্রসঙ্গে বাংল। “পানি” এবং “জল', এই শব্দটির ব্যবহারের কখাও চিন্তা 
ক'রে দেখতে হবে । পানি 'অর্-তৎ্সম' শব্দ, অর্থাৎ সংস্কৃত তথা প্রাচীন ভার- 
তীয় আর্ধ ভাষার বিশেষণ পদ “পানীয়' থেকে অর্থে ও গঠনে বিকৃতি ঘটিয়ে 
গৃহীত হয়েছে । এবং মূলে শব্দটি বিশেষণ হ'লেও, বাংলার ও হিন্দীতে অর্ধ" 
তৎসম রূপ নিয়ে বিশেষ পদে পরিণত হয়েছে । তাই, শব্দটিকে জামব! বাংলায় 
“পানিফল”, পানিবসন্ত', পানকৌড়ি', পান্তোয়া', এমন কি পাস্তাভাতে'ও 
ব্যবহৃত হ'তে দেখি । এই “পানি' শব্দের বাংলা বিশেষণ রূপ হচ্ছে 'পানসে 
অর্থাৎ ফিকা, জোলো৷ | “পানসে হাওয়া”, পানসে ঝোঁল', 'পানসে শরবত'-ও 
চলতে পারে অর্থাৎ ঘরোয়। কথায় “পানসে' শব্দের ব্যাবহার চলতে পারে, 
তবে 'পয়£পণালী' স্থলে 'পানসে নর্দ মা”, 'জলজ-শিলা স্থলে 'পানসে-শিলা? 
'জলক্রীড়া'-ম্বলে “পাঁনসে ক্রীড়া" চলবে কিনা পাঠকেরাই ভে'বে দেখুন । 
“তৎসম? তথা প্রাচীন ভারতীয় আর্ধ-“জল' শব্দ ছাড়া পানি'শব্দ বাংলা বিজ্ঞানের 
ভাষায় ব্যবহার করা চলবে বা চলা উচিত ব'লে আমি মনে করি না। এই জন্য 
“পানসে' বাপ না লিখে “জলীয় বাষপ' লেখার প্রয়োজন হ'য়ে থাকে। 
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এমন কি, ঘরোয়৷ কথায়ও সব্ব্র-বিশেষ ক'রে বাংলার বাগধারাসম্মত 
(101071911০) কথায়ও “জলের' স্থলে পপানি' এবং “পানির' স্থলে 'জল' ব্যবহার 
কর! চলে না। তাই, আমরা কখনও 'জলাতঙ্ক' (1)/0102119018)-কে 
পান্যাতিষ্ক', জলপাই'-কে 'পানিপাই?, জলপানি'-কে পানিপানি', 
জলযোগ'-কে 'পানিযোগ' এবং “পানিফল'*কে 'জলফল', পানকৌড়ি-কে 
'জলকোৌড়ি', 'পাস্তাভাত'-কে 'জন্ভাত' বলতে পারি না ও বলি না। 

এদিক থেকে ভাবতে গিয়ে পানি-পরিক্রমা নামক সদ্য:প্রকাশিত 
(বৈশাখ, ১৩৭৯) ত্রেমাসিক পত্রিকাটির কথা মনে পড়ে গেল। এতে 
বাংলাদেশের জল-সম্পৎ সম্বন্ধে কতকগুলি মুল্যবান ও তথ্যসমৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক 
গ্বন্ধ স্থান পেয়েছে । এট! বাংলাদেশের “পাঁনিসম্পদ-বিজ্ঞানী' সমাজের 
মুখপত্র । স্তুতরাং, এ একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান-সাময়িকী। এ-সাময়িকীর 
নাম “পানি-পরিক্রমা”  অনুপ্রাস ( 81116509007 ) নামক কাব্যিক 
অলঙ্কারে মণ্ডিত হয়েছে বটে, বৈজ্ঞানিক যথাথতা ( 6%৪০0090০ ) যে 
রক্ষা কবতে পারেনি, ত। একরপ স্থির নিশ্চিত। আমরা “পানি ছেঁচা' 
বলি, “পানি খাওয়া বলি, পানি ভাত-ও বলি। তা ছাড়।, 'অজর 
পানি', “গোসলের পানি", “বানেব পানি-তো বলিই। কিন্তু, 'পাঁনি- 
পরিক্রমা -র মতে। কথ! বিজ্ঞানে অচল ; এবং বিজ্ঞানে যে অচল, তার 
উদাহবণ “পানি-পরিক্রমা” থেকেই দিচ্ছি। এই পত্রিকার “পারিভাষিক 
শব্দসম্ভাব'” অংশে (পৃঃ ৬৭--৮৭) শুধ “পানি আর 'জল'-এর ব্যবহার 
কেমন বেপরোয়াভাবে অর্থাৎ অবৈজ্ঞানিকভাবে করা হ'য়েছে দেখা যেতে 
পারে 2 


1. 1790101925 _- পানিবিক্ঞান (পৃঃ৬৯) 
2. 17101959 __ পানিবিজ্ঞান, জলবিজ্ঞান, বারিবিজ্ঞান 
পৃ.২) 

3. [7501051)0 180105  :-__ ওদক ব্যাসাধ” (পৃঃ ৭২) 

4. 71901780110 £180160/ _- ওদক অবক্রম (পৃ: ৭২) 

5. [01019210০91 -__ বারি আবর্ত, পানি আবর্ত (পৃঃ ৭২) 

6. 17010111909 -__ বারিমিতি, জলমিতি, পানিমিতি 
পৃ: ৭৩) 


1. 1790100196010198% -__ বারি আবহ-বিজ্ঞান (পৃঃ ৭৩) 
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8. 1700180110 1107) -_- ওদক লম্ফ (পৃঃ ৭৩) 
9. [7017201105 __ পানি প্রবাহ বিজ্ঞান (পৃঃ ৭৩) 
10. [710808179 -__ জলনিলেখ বিজ্ঞান (পৃঃ ৮১) 


এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে__গ্ীকভাষ! থেকে নেওয়। বৈজ্ঞানিক [9৫1০ 
(017. 25019) শব্দযুক্ত দশটি পারিভাষিক শব্দের বাংলা পরিভাষায় যাত্র 
দৃইটি শব্দে এককভাবে “পানি' শব্দ ব্যবহৃত হ'য়েছে, এবং মাত্র তিনটি 
শব্দে জল অথবা “বারি' শব্দের সমার্থক পানি” শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে । 
এর থেকে স্পটটভাবে বুঝতে পারা যাচ্ছে, যে-বিজ্ঞানী মাত্র দৃশটিশব্দে একক 
ভাবে 'পানি শব্দের ব্যবহার করেছেন, তিনি স্থির নিশ্চিত যে, “পানি 
দিয়ে এর কাজ সহজেই চলে যাবে, আর তার “পানি'-প্ীতির ফলে আরও 
তিনটি সংস্কৃত কথার সাথে “পানি' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে । শুধু পানি, 
শব্দ দিযে “পানি-বিজ্ঞান” কথা 77/10910989-এর জন্য তৈরি ক'রে 
বিজ্ঞানীর মন ভর্ল না। তাই, তিনি 'জল-বিজ্ঞান”, 'বারি-বিজ্ঞান' 
নামক আরও একটি সংস্কৃত কথা পারিভাষিক “পানি বিজ্ঞান কথার সাথে 
যোগ দিয়ে দিলেন । বোধ হর বিজ্ঞানী ভাবেননি যে, অৰ-তৎসম পানি' 
শব্দের সমার্থক আরও বেশ কতকগুনি তৎসম শব্দ রয়েছে, যেমন-- 
সলিল, অপ্‌, উদ, বারি, অস্বু, নীর, পয়ঃ, তোয়, জীবন, জল ইত্যাদি, 
ইত্যাদি । এর গ্রত্যেকটিকে “বিজ্ঞান” শব্দের পূে বসিয়ে দিয়ে [90191985 
শব্দের পরিভাষা তৈয়ার করা চলে না। কারণ, শব্দগুলির অধিকাংশই 
বাংলায় সীমিত ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়ে আস্ছে। এই ধরুন,-সলিল' 
বললেই 'সলিল-সমাধির: কথা, “অপ' বলে ক্ষিত্যপতেজোমরুৎবোম' নামক 
পঞ্চভূতের কথা, “উদ' বল্লে উদকণ্ড' বা কমগুলুর' কথা, অন্থু বললে 
অন্ুবাচিমেলার' কথা, “বারি' বল্লে 'বারিধি', 'বারিদ', “বারিশ' প্রভৃতির 
কথা, এমন কি বারি কি বারই নীল নিচোল'-এর রম্যন্তিক (২01181700) 
ছবিও মনে উদিত হয়। কিন্তু, জল' এমন একটা শব্দ, যা মৌলিক 
অর্থে [+/জন্‌ ( আচ্ছাদন কর ) + অচ্,ত- জল--যাহা পৃথিবীকে 
ধিরিয়া রহিয়াছে, অথবা যদ্দারা পৃথিবী আচ্ছাদিত ] এবং ব্যবহারে 
অতিব্যাপক। বাংলায় বিজ্ঞানের ভাষায় অন্য তৎসম শব্দ ব্যবহার ন। 
ক'রে কেবল 'জল' শব্দের ব্যবহার সুষ্ঠুভাবে কাজ চলতে পারে। 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পানি'-র প্রতি অত্যাসক্তি ছে'ড়ে দিলে, কি ক'রে জল 
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ভাষার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করবে, তা' নীচে দেখিয়ে দিচ্ছি _ 


1. হ9017010989 - জল-বিজ্ঞান। 

2. ছ79010109510 ০০16 - জলাবত | 

3. ছ90128110 180105 - জলীয় ব্যাসার্ধ । 
4. [790180110 21901500 :- জলীয় অবক্রম। 
5. 17790120110 00110 - জল-লম্ফষন। 

6. 1701011011% - জলমিতি। 

7. 17910119690101089 - জলাবহ বিজ্ঞান। 
8. 17101153 - জলগ্ুবাহ বিজ্ঞান । 
9. [70109219101 - জলাঙ্ক (জলনিলেখ ?) 
10. [70102180175 - জলাঙ্ক-বিজ্ঞান। 
11. 179010910110018 - জলাতঙ্ক । 

12. 17501951901)10 01810 - জলাঙ্কিক নক্সা | 


বাংলা-ভাষাঙ্ঞনের অপ্রতুলতা বশত পবিভাষা তৈরিতে যে কিরূপ মাবাত্বক 
ভুল হ'তে পারে, তারও একটা চমৎকার উদাহরণ পাওযা যাচ্ছে, 
11901702801 শব্দের বাংল। পারিভাষিক “জলনিলেখ” শব্দ তৈরিতে। 
গীক 4901০:-জল শব্দ ঠিক আছে, কিন্ত 817, 0910116 (019011917 
-09 1766) ৪. %10101%ললিপি, লিখন, লেখ থেকে বেছে একটি 
শব্দ যৌজনা ও প্ররোগের বেলায় দেখতে পাচ্ছি একটা অপ্রত্যাশিত 
ধারণা কাজ করেছে । ৪1207-এব পরিভাষা লেখ গৃহীত হওয়া 
পর্যন্ত ঠিকই ছিল । কিন্ত, তার সাথে তৎসম উপসর্গ নির_নিঃ 
যোগ ক'রে শব্দটিকে ভারিক্ি করে তলতে গিয়ে “নিলেখ' আকারে 
রূপ দেওয়ার, ইহার প্রচলিত অর্থ যে কি দাড়ায়, তা ভেবে দেখা হ'ল 
না। “নির্লেখ' শব্দের প্রচলিত অর্থ হচ্ছে 'লেখাবিহীন', আক ব। 
আশকৃড়িশন্য, কারণ, নির্-নিঃ উপসর্গ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাস্তিবোধক। 
শব্দটি তৈরি করার সময় বিজ্ঞানী যদি “নিলজ্জ',নিলিপ্ত',নিলৌভ',নির্জল। ', 
“নির্লক্ষ্য' প্রভৃতি শব্দের অর্থের কথা মনে করতে পারতেন, তবে তিনি 
কখনও গ্রীক ৪01. শব্দের বাংল। নিলেখ শব্দ তৈরি করতে 
পারতেন না । সুতরাং, 17)7087911-এর বাংলা-পরিভাষ। অবাধে 'জলাঙ্ক' 
বা 'জল-লিপি' অথবা 'জললিখ হতে পারত এবং 15019899/5-এর 


৪88 


পরিভাষ। 


বাংল। 'জলনির্লেখ বিজ্ঞান" স্থলে 'জলাঙ্ক-বিজ্ঞান' ব! 'জললিপি-বিদ্যা” খুব 
সহজেই হ'য়ে যেত। বলা বাহুল্য, “জলনির্লেখ বিজ্ঞান” কথার অর্থ 
_-এ বিজ্ঞান, যা জলের কোন চিহ্ন বা আকড়ি রেখে যায় না, এমন 
বিষয়ে জ্ঞান দান করে । অথচ, 19192181979 ঠিক তার উল্টে ব্যাপারটা 
বোঝায় । অতএব, 1)/10951971)10 01)1-এর বাংল! করতে হয় 'জলাঙ্কিক' 
বা 'জললৈপিক নক্সা” |  ০%91৮এর পশ্চিমবঙ্গীয় বাংলা নির্লেখ' 
গৃহণযোগ্য নয়। 

ভাষা-জ্ঞজানের অভাবে পশ্চিমবঙ্গকে অনুসরণ করতে গিয়েও পানি 
পরিক্রমা” পত্রিকার (এই নামটি “জল-পরিক্রমা”” হ'লে বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য 
বজায় থাকত) পরিভাষাকারেরা নানা রকমের ভূল করেছেন। তার 
দু-একটা উদাহরণ দিচ্ছি 2 10190118166 10859 011৮5 কথার বাংলা 
করা হযেছে, “সামগ্রক স্রাব রেখা" | গ্রথমত সমগ্র শব্দের বিশেষণ 
'সামগ্রিক'__সামগ্রক' নয়। পশ্চিমবঙ্গে ০৮৩-এর বাংলা রেখা, 
করা হয়েছে। এখানেও তা গ্রহণ করা হয়েছে,ভাল কথা । পশ্চিম 
বজে 0509129+ শব্দের বাংলা করা হয়েছে, ক্ষরণ, মোক্ষণ,, 
পাব'। এ কণ্টা শব্দ থেকে আমাদের বিজ্ঞানীরা বেছে নিলেন 'স্াব 
শব্দটি : তীরা বঝে উঠতে পারলেন না যে, ব্যবহারে শব্দটি প্রায়ই মেয়েদের 
“মাসিক রক্তসাব'-এর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে,-জলের 01901091726 77999 
ব। জলের “সামগ্রিক নিকাশ'”এর জন্য ব্যবহৃত হয় না। পুরুষেব 
বেলাযও গাব” শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে : তবে প্র-উপসর্গ 
যোগে প্রগাবা-ীপে। £ পশ্চিমবঙ্গে ৫80" শব্দের বাংলা-পবিভাষা 
উপাত্ত", ইহার 'অর্থ--: সিদ্ধান্ত গুহণ করা হয় এমন স্বীকৃত বা 
গৃহীতি বিষয়সর্মহ”1+ ইহা'লীতিন' (82 ধাত্দের বহুবচনের রূপ। 
'উপততি' শব্দৈর চেয়ে প্রায় শ্রকই অর্থে ব্যবহৃত 'তিখ্য” অনেক সইজ 
হ'লেও, পামসি-বিভ্রার্ীরা" কঠিন উপান্তা শব্দ গ্ুহণ কথেছেন ;জি+য় 
পশ্চ্মবা্ষের অনুসরণে 1.  একবচন যা (পৃ: ৭১.)' শব্দের পরি 
ভা কুরতে গিয়ে, তার।' আরুও. অনু কা করে বঙ্সেছেন- 1 পৃশ্চিম: 
বকে, ৫৮৮ 1199"- এর, বাংলা, করা, হয়েছে উপান্ততরখা)। ৰ তারা, 
চিক্ষই করেছেন)কারণ। 58071-1106-্র বৈজ্ঞানিক |পরিভানা ইংক্বেছীততো, 
য| বোঝায়, ত৷ হাচ্ছে4? 14018 101072১0121 58591765771 ৮1781) 
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1191) ৪110 ৫6103 ৪1৩ 111625190.' তাই তার] এর বাংলা করেছেন 
ডিপান্ত রেখা” । দঃখের বিষয় তীর ব্যাপারখানা ভালভাবে না বুঝে 
পশ্চিমবঙ্গের অনুকরণ করতে গিয়ে একবচনের ৫8010 শব্দের বাংল 
ক'রে বসেছেন “উপান্ত' | তাঁরা 'উপান্ত' শব্দের অর্থও ঠিক মত বৃঝে উঠেছেন 
কি না, সন্দেহ হয়। ইহার অর্থ হচ্ছে, “ যাহা শেষ সীমার অব্যবহিত 
পূর্বে বা পরে অবস্থিত।”' মোটের উপর, এক বচনের রূপ 41800] 
শব্দের বাংলা অর্থ “একটি তথ্য অথবা “একটি উপাত্ত' আর বছবচনের 
10808" শব্দের মানে হ'ল একাধিক তথ্য অথবা “একাধিক উপাত্ত | 
এমনতরো। আরও কত বিভ্রাটযে ঘটেছে, তার ইয়ত্তা নেই | তবে তাদের 

উদ্যম একান্ত প্রশংসনীয় । আমি তাদেরকে বলবে, 

“কেন পা্থু ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ, 

উদ্যম বিহনে কার পৃরে মনোরথ ?” 
পরিভাষ। তৈরির বেলায় আমাদেরকে অনুধাবন করতে হবে যে, 
ইউরোপীয় ভাষাগুলির পারিভাষিক-শব্দের অধিকাংশের মূল লাতিন 
ও গ্রীক ভাষায় নিহিত। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, ইউরোপের প্রাদেশিক 
ভাষাগুনি যে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে বিবতিত হয়েছে, তা 
লাতিন ও গ্রীক ভাষার সংরক্ষিত রয়েছে সর্বাধিক, যেমন প্রাচীন ভারতীয় 
আর্ধ-ভাষা ভারতের প্রাদেশিক ভাষাসমূহের মূল হ'লেও, পাণিনি-প্রবতিত 
সংস্কৃত-ভাষার ত৷ সবাধিক পরিমাণে ও বিশুদ্ধবূপে সংরক্ষিত হয়েছে। 
অপর্রষ্ট ভাষা যতই সরল ও মধুর হোক, তা এ ভাষাভাধীর জটিল ও 
সক্ষ্মাতিস্ক্্ম ভাব প্রকাশ ক'রে উন্ৃত হ'তে পারেনি। তার জন্য 
তাদেরকে 'ক্লাসিক্যান এইজ' বা প্রত্বোৎকৃষ্ট যুগের ভাষার শবণ নিতে 
হয়েছে। ইউরোপের আবনিক ভাষাগুলি যেমন লাতিন ও গ্রীক ভাষা 
থেকে শব্দ-সম্পৎ কড়িয়ে নিয়ে উন্ৃত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে, 
আমাদের ভাষাও তেমন 'তৎসম' তথা জংস্কৃত-ভাষা থেকে শব্দ-সম্পৎ 
গৃহণ ক'রে উনুৃত হয়েছে ও হচ্ছে । যেখান থেকে যে-ভাঘার উৎপত্তি, 
সেখান থেকেই যদি সে-ভাষ। তার শীবৃদ্ধির জন্য রস আহরণ করে, তবে 
তার সন্ভীবনী-শক্তি ₹এ্প সময়ের মধ্যেই বৃদ্ধি পায়। এ-নীতির অনুসরণে 
বাংলা-ভাষাকে বৈজ্ঞানিক শব্দ স্টির দ্বার। উন্নতি ক'রে তুলতে হ'লে, 


সংস্কৃত-ভাষার দ্বারস্থ না হয়ে আমাদের অন্য কোন উপায় নেই। এতে 
অনীহ! প্রকাশ ভাষার দিক থেকে আত্মহত্যার সামিল। 
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ইউরোপীয় ভাষাগুলির পারিভাষিক শব্দের অধিকাংশই লাতিন 
ও গ্রীক-ভাষা থেকে গৃহীত হওয়ার ফলে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ওখানকার 
প্রায় সমস্ত উন্ৃত ভাষায় কতকগুলি শব্দ একরূপ সর্বজনীনতা 
লাভ করেছে। এ-গুলিকে আন্তজাতিক ( 170608010191 ) শব্দ 
বল! যায়। বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে ইউরোপের ভাষায় এ-গুলির সংখ্যা কত, 
তা নিণীত হয়েছে কি না, আমার জানা নেই । দেশের সের৷ বিজ্ঞানী- 
দের সাহায্যে এশ্সেণীর আন্তর্জীতিক বৈজ্ঞানিক-শব্দকে বেছে নিষে আলাদা 
ক'রে বিবেচনা করতে হবে। আমি মনে করি, এ-গুলিকে তাদের 
আন্তর্জীতিক উচ্চারণে আত্মস্থ ক'রে নেরা আমাদের ভাষাৰ উচিত। 
এতে একদিকে আমাদের ভাষার সম্পৎ বেড়ে যাবে এবং অন্য দিকে 
আমাদের যে-সমস্ত তরুণ-বিজ্ঞানী উচৃচতর শিক্ষা লাভ ও গবেষণার জন্য 
উনৃত দেশে গমন করবেন, তাঁরা এখান থেকেই মৌলিক বৈজ্ঞানিক- 
প্রতীকমালা৷ (02510 501600120 001100189) ও পারিভাষিক শব্দারির সাথে 
সহজে পরিচিত হ'তে সমর্থ হবেন। এতে বিদেশী বিজ্ঞানীদের বক্তৃতা 
বা বক্তব্য শুনে মূল বিষয় বঝে নিতেও সাহায্য পাওয়া যাবে অনেকটা । 

আমরা যখন বলি, আমাদের ভাষা পৃথিবীর উনুত ভাষাগুলির মব্যে 
অন্যতম, তখন আমরা যা বোঝাতে চাই, তা হচ্ছে আমাদের সাহিত্যের 
অর্থাৎ কাব্য, উপন্যাস, নাটক, গল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতির ভাষ৷ উন্ত। বিজ্ঞান, 
গ্রযুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞানকল্প (অর্থাৎ অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, 
দর্শন, ইতিহাস, ভাষাতত্ত প্রভৃতি ) বিষয়ে “কেন্দ্রীয় বাংল! উৃয়ন বোর্ড”? 
কর্তৃক প্রকাশিত কতিপয়, পৃস্তক ব্যতীত অন্য কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
সাহিত্য আমাদের নেই বললেও চলে । কিন্ত, আমাদের বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান- 
কল্প বিষয়ে সাহিত্য রচনা করতে হবে জ্ঞান সঞ্চয়ন ও জ্ঞান বিতরণের 
জন্য। নইলে আমাদের ভাষার সবাঙ্গীণ উঠয়ন অসম্ভব । এর জন্য 
পরিভাষাও “বাংলা উণ্নয়ন বোড' কম গ্রকাশ করেনি । এতৎ্সন্তেও, 
পরিভাষা! রচনার চীৎকার কমেনি, তার বিরুদ্ধে আপন্তিও কম ওঠেনি । 
এর বিরুদ্ধে সর্বগ্রধান আপত্তি হ'ল, স্থষ্ট পারিভাষিক শব্দগুলো বড় 
সংস্কৃত-ধসা, কটমট ও কঠিন ব'লে জনসাধারণের বোধগম্য নয়। তাই 
রাজনৈতিক শ্োগান বা জিগিরের মতো ভাষার ক্ষেত্রেও জিগির তোলা 
হচ্ছে গণমুখী পরিভাষা চাই” | যে-দেশের লোকের বণজ্ঞান (1106805) 


৪৭ 
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এখনও শতকরা মাত্র ষোল-সতের, সেদেশের লোককে বোঝাবার 
মতো৷ পরিভাষা তৈরির শক্তি কারো আছে কি না জানিনে, তবে জোর 
দিয়ে বলৃতে পারি, পৃথিবীর উনুতিতম দেশের সমুনুত ভাষাভাষীরাও 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত পৃথি-পুস্তক পড়ে না এবং তাতে যে-সমস্ত পারি- 
ভাঘিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তার অধিকাংশই বোঝে না। লাতিন 
780623 ০0100$-এর অর্থ আইনজীবী ছাড়া, তিনি ইংরেজই 
হউন আর বাঙালীই হউন-কে ব্ঝে? তার বাংলা পারিভাষিক কথা 
'শারীর উপস্থাপন" হ'লে আইন ব্যবসারী ছাড়া অন্যের বোঝার প্রয়োজন 
আছে কি? এখানে আরও তিনটি লাতিন পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ 
করা যেতে পারে, যেমন “081016157) 40210105080?) 08101051901) | 
এ-শব্দগুলে। ডাক্তার ছাড়া আর কেউ বোঝে কি? আমি যদি যথাক্রমে 
এ-গুলোর বাংলা ক'রে দেই,-হৃৎস্ফিতি', “হৃৎস্পন্দন' এবং 'হুল্লিখ” 
এ-দেশের শতকরা আশি জন নিরক্ষর ( 1115.81৩ ) মানুষের কথা 
ন। হয় ছেড়েই দিলাম, অবশিছ্ শতকরা কড়ি জন অক্ষরজ্ঞকে বোঝাবার 
দায়িতও নিতে পারি না। তাদেবকে বোঝানোর কোন আবশ্যকতাও 
অনুভূত হওয়া উচিত নর | কেননা, এ বৃঝবে ডাক্তার, আনাড়ি ব্যক্তি 
নয়। অতএব, ধারা “গণমুখী পরিতাষ1।' তৈরির ধুয়া তোলেন, তারা 
হয ব্যাপারটি বোঝেন না, না হর বুঝতে চান না। এটা নিশ্চিতরূপে 
বলে দেওয়া যায় যে, এদের কথা শুনলে বাংলা-ভাষায় পরিভাষা তৈরি 
কর! যাবে না, এবং বাংলা-ভাষার পরিভাষা তৈরি করতে হ'লে সংস্কৃত-ভাঘার 
সাহায্য নিতেই হবে, যেমন ইংরেজী, ফরাসী, জর্মন প্রভৃতি উণৃত 
ভাষাগুলিতেও পারিভাষিক শব্দ তৈরি করতে গিয়ে লাতিন ও গীক 
ভাষার সাহায্য নিতে হয়েছে ও নিতে হয়। পারিভাষিক শব্দ সংজ্ঞা- 
বাচক ব'লে, এ-গুলি যাদের জনা তৈরি হয়েছে ও হবে, তারা বর্ণনা- 
মূলক বিবৃতির মধ্য দিয়েই এ-গুলির অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্রনাসমেত 
সংজ্ঞাটি বুঝে নেবেন। তারপর, ব্যবহার-পরম্পরায় এ-গুলি তাদের 
নিজস্ব সংজ্ঞ-প্রকৃতিতে, ;প্রকৃতিস্থ হবে । 

“++ কথায় ' কথায় অনেক পর্কথা *€ব ডে গেল। : আবার নতুন .ক'রে . কথা 
বাড়ীতে চাইনে 1. এ দীর্ঘ আলোটিনায়-.ঘা বলতে: চে্টমষ্টিি। তা, হয়তো 
মানা কথার ভিড়ে হারিক়ে' গেছে "তাই, ।পরিশেধৈ। অন্তিংসংক্ষেগে 
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পরিভাষ। 


আমার মূল বক্তব্যের পূনবাবৃন্তি বাঞ্চনীয় ব'লে মনে করি। প্রসঙ্গক্রমে 
যে-সমস্ত ছোটখাট বক্তব্য প্রকাশ কবেছি, তা এম্বলে পুনবাবৃত্ত হবে না। 

প্রথমতঃ, বাংলা-ভাষ। আমাদেব দেশের বাটুভাখারূপে লীতিগত ও 
ব্যবহাবিকভাবে স্বীকৃতি লা করায়, দেশেন সর্বত্র পরিভাষা জ্ঞা্টর 
তাগিদ বাংলাবিবোধী ও বাংলা-পমশক শিক্ষিত অমাছেব মব্যে বহুল 
পরিমাণে বেডে গেছে। বাংসাবিবোবীনা নালা অভ্হাতে আপিস- 
আদালত ও বিশ্ুবিদ্যাসবগুলিতে বান। চালু কবতে অক্ষম বলে নাবাল, 
আঁব অশিকিত লোকেরা ইতিমাধো নান। শক নিডেল মত করে কাঁজ 
চাপিয়ে বাচ্ছে। 

দ্বিতীযতঃ, পাবিভাঘিক শব্দ সাজ্ঞাাচক অর্াত বে-মসস্ত খা ভাবনা- 
চিন্তা, ক্রিরা-কর্ম, রীতিনীতি একটি কথা বা শব্দে দাবা বোঝাবাব 
জনা ব্যবহৃত হবে, সন সমন সেই শব্দ বা কখা তাহ বোঝাবে। এই 
জন্যই পাবিভাষিক শব্দ বোঝাঁর জনা অধিকান্সিভেদ আছে । দীঘ দিন 
সকলে মিলে কোন বিশিট শব্দকে বিশেষ ভাব-গ্রকাশের ভান্য ব্যবহান 
করপেই, তা বিশিষ্টত। অর্জন ক'নে পাবিভাঘিক মূতিতে আত্মপ্রকাশ করে 
এবং গৃহীত হয়। 

ততীয়তঃ, যাঁব। পরিভাঁষা তৈনি কবেন ও পবিভাষাব কাজের 
ভার নেবেন, তীঁদেব বাংলা-ভাষায় বিশেষ ভাঁন আবিশ্যক | এ-কাছে 
বিশেম উতমাছেবও প্রয়োজন আছে। নৈলে তীবা তীদের কাছে কৃতকার্ষ 
হবেন না। তীদেরকে ভাষা-বিশেষজ্ঞেবও সহযোগিতা লাভ করতে হবে। 
ত| না হ'লে তৈরি করা 'পবিভাষার অনেক ক্রটি-বিচুযুতি থেকে যাবে। 
অধিকস্ত, পবিভাষ। সাহিত্যিক-ভাঁধ। হলেও চলবে না। পবিভাষাকে 
বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির ভাষার বপ দিতে হনে। 

চত্ুর্গতঃ, বিড্রানের পবিভাধায় অনেকগুপি এমন শব্দ আছে, যাকে 
আন্তর্জাতিক শব্দ ব'লে নিদিষ্ট কৰা বাব। অথচ এ-গুলোকে কোশ জাতি- 
বিশেষের শব্দ বলে নিদিষ্ট করা চলে না এগুলোকে নিজোদের বাল 
ভাঁষার ধ্বনি ও বপতান্্রিক প্রকৃতি অনুনানে আত্রঙ্গ কবে ভাষান 
অঙ্গীভূত কারে নিতে হবে। তাতে আমাদের ভাঘাও উঠত হবে। 
আমাদের চাত্রদের শিক্ষার কোত্র দেখে সম্পূসারিত এবং বিদেশে 
সহজতর হবে| 
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পঞ্চমতঃ, বিজ্ঞান-শিক্ষার ক্ষেত্রে বেমন মনকে সর্ববিধ সংস্কার থেকে 
উন্মুক্ত রাখতে হর, তার পরিভাঘ। তৈরির বেলায় ভাষা-ব্যবহারের 
ব্যাপাবেও কোঁন বিশেষ শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ভাষার প্রতি অভিরিক্ত প্রবণতা 
থেকে মনকে মুক্ত রাখতে হব। 'পবিভাষ।' ভাষাগত প্রকাশ-্মমতার 
অভাব সুচিত করে। এ-মভাব পুণ কাব জন্য যে-ভাঁধারই আশ্ষ 
নিতে হয়ঃ সম্পূর্ণ নিঃসঙ্ষোচে ত। গ্রহণ করতে হবে। ইউউরোপীর 
ভাষার নেলায় লাতিন-গীক ভাষাৰ সাহায্য চাড়া বৈজ্ঞানিক পরিভাষা 
একরূপ অচল । বাংলার বৈজ্ঞানিক পরিভীঘা টির বেলানগ সংস্কৃত- 
ভামার সাহাব্য ছাড়। চল্বে না। যাবা সংস্কাতেৰ শাম শুনলেই লাক সিটুকান, 
তাঁদেবকে এ-ভাষাভিন্িক অত্য মেনে নিতে হবে। 

ষষ্ঠত2, পশিভাঘার ক্ষেত্রে অনুকবণ, অনুনরণ, গ্রহন হা খর্ভন দশনীৰ 
নয। আবশটন মতো তা কপতে হুনেই | তবে, ত। করবার আগে সে্গঝাজ 
কবাব ক্ষমতাও অজন করতে হলে । মইলে অনুকবণ হনে ভাড়ামি, 


হনা৮9))17 1 নিট ০৮ শ্ ১০১৩ 5 2 ৮) বা না বাশি পি 
অনুদবণ হবে ।লশখনিা তা, গ্রহণ হাব রে পাতা এবং খন হাতে মাতা |» 


টিন 


* ভাহাঙীবনগব নিশুবিদ্যালরেব বাংলসা-বিভাগের উদ্যোগে আযোঞ্রিত “বাংলা 
ভাষাৰ ব্যবহার £ ব্যবহারিক জীবনে, উচচ-শিক্ষায” শীর্ষক সেষিনাবে পঠিত প্রবন্ধ । 
৩ই কেব্রুযাবী, ১৯৭৩। 
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আব্রবী-ফাব্রসীব বাংলা প্রতিবর্ণায়ন 


মুখ্যতঃ ফার্পী এবং শৌণত: আববী-ভাষার দীর্ষ-চর্চাসূত্রে এই দৃই 
ভাষার বহু শব্দ আজ বাংলা-ভাষার অঙ্গীভূত। এই শব্দগুলি এখন 
বাংলা-উচ্চারণ ও বাংলা-ব্যাকরণ দ্বারা ন্যনাধিক প্রভাবিত। ভাবাতাপ্তিক 
কারণে এই সমস্ত শব্দের বিশুদ্ধাধন একান্তই অবাঞ্তিত। তাই, এই 
জাতীর শব্দের কখা বাঁদ দিয়া, ক জাবণে চি -এব মূ 


পাঠে, ভে ও ভৌগে।পিক 


৮৭ 
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ব্যাখ্য। 
মৌলিক প্রশ্ন 


এতিহাগিব: কাবণে আমাদেব আববী-্উচচাবণ অনেকটা ইরানী বা 
কাবধী-উচ্চাবণের দ্বারা প্রভাবিত এবং ভৌগোলিক কারণে, এই উচ্চাবণে 
বাংআ-ভাষাব উচচারণ-বেশিষ্র্যও বাংলাঁদেশেব আঞ্চপিক ভঙ্গী লইযা 
স্বাভাবিকভাবে মিশিয়া গিরাছে! ফলে, আমাদের বর্তমান আরবী- 
উচ্চারণ ( অবশ্য, কারী-ন বহ-অনৃশীলিত আরবী-উচ্চারণের কখা 
ছাড়িয়া দিরা) একটি জগাঁখিচুড়ি উচ্চারণে পরিণত হইয়াছে। এই 


৫২ 


আরবী-ফাবৃসীর বাংল! প্রতিবর্শীমন 


নুতন, অখচ স্বাভাবিক, উচ্চারণের হাত হইভে এই দেশের কেহই 
সম্পূর্ণ মুক্ত নহে | এমন কি, কাহাকে মৃক্তি দেওয়াও সম্ভবপর নহে । 
তবে, চেষ্টার দ্বারা এই নব-উদ্ভৃত পরিস্থিতির উণ্তি-বিবান সন্ভবপর | 
আববী-বর্ণমালার বাংলা-প্রতিবর্ীকরণের বর্তমান প্রচে্টাব মুল এই 
বোধটকৃই ক্রিয়। করিযাছে। 

বলাবাহুল্য, বাংল্া-বর্ণমালাকে যে-ভাবেই বপান্তরিত কর। হউক না 
কেন, তাহা কেহই সম্পৃণরূপে মানিরা লইতে বাজি হইবেন না| ইহান 
মন-কারণ প্রথম অনুচ্ছেদেই বণিত হইযাছে। এততসন্তেও, আববী-বর্ণনালাব 
খাট উচ্চারণের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য বাখিয়া এবং লান্তিন বর্মন? 
আরবী-বর্ণমালার প্রতিবণীকরণের রীতি সন্মুখে বাখিবা, অনেক ভাবনা- 
চিন্তার পর বহমান রীতি উদ্ভাবিত ও গৃহীত হইল । 


গৃহীত রীতির বৈশিষ্ট্য 

জানি,_বক্ষ্যমাণবীতি সকলেব সমভাবে মনঃপুত হইবে না। তথাপি, 
এই বীতির পক্ষে বক্তব্য এই যে, ইছা খাঁটি আরবী-উচচাতরণের তিন- 
চতুথাংশ কাচাকাছি এবং যখাসাধ্য ধ্বনিতনভ্র-ভিভ্তিক বলিরা বৈজ্ঞানিক | 
অধিকদ্ধ, ফাবগী-উছ্ঢাৰণ-প্রভাবিত আরবী-্বনিতন্তেক অহিত ইহার কোন 
যোগ বাখা হয় নাই, লাঁংলাদেশী আঞ্চলিক ভঙ্গাপ্রবণ বাঁংশা-উচ্ঢাহনেন 
গসহিতও ইহা তেমন কোন বিশেষ সম্বন্ধ বর্ষিত হব লাই । 
বিশেষত, আবখা-বশমালার একটি প্রধান বৈশিষ্টা এই বাংলা 


প্রতিবশীকৃত বনমালীয জাষগীশী কর হইখাছে | ভাভা এই 2লএকউ 
আকৃতির আববী বণের উপবে বা নীচে এক বা একাধিক বিশু বসাইরা 


এক বর্ণ হইতে আব এক বকে পৃথক্‌ কনিবার যে-দীতি প্রচলিত, ভাঁছ! 
অবিকল এভাবে বাঁংল।-বশনালাযও আমদাশী করা হইযাছে। জনা 
কখয়, যতগুলি বাংলা-বর্ণে বিন্দু' বগানো হইয়াছে, তাহার অবস্থান ও 
সংখ্যা আবকী-বশযালার় বিন্দুর অবস্থান ও সংখ্যা-নির্দেখক। ফলে, 
বাংলা-বণামালার কোন বর্ণ আবরবী-ব্শমালাৰ কোন্‌ বর্ণের প্রাতিনিবি, 
তাহা সহজেই বুঝা যাইবে । উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করিতে পারা যান 
যে, আরবী ১" (দাল) বর্ণের বাংলা দ-নণ হইন পুর্ণ প্রতিলিপি। 
অথচ, আরবী “১ (বরগীষ জ'এর আমেজমাখা দ') বর্ণের জন্য বাংলা- 


৫৩ 


মনীষা-মঞ্ষ। 


বর্ণমালায় “দ' ব্যতীত অন্য -কোন প্রতিলিপি নাই। সেই জন্যই 
আরবী বর্ণের ন্যায় বাংলা “দ'বর্ণের উপর একটি “বিন্দু, বসাইয়া ৭) 
বর্ণে প্রতিনিধি (প্রতিনিপি নহে) করিয়। লওয়া হুইয়াছে। এই ভাবে 
(বিন্দু-বসানো) “দ'-বর্ণকে (বিন্দু-বসানো) ও বর্ণের প্রতিনিধি করা হইল। 
ইহান অর্থ, বর্গীয় 'জ”-এর আমেজমাখা পি বা 911 


বিশিষ্ট আরবী-ব্যপ্তন-ধবনি 


বাংলাভাষীর মুখে আরবী €, ১, ], ৬০, 5 বর্ম গুলির উচচারণ প্রায় 
এক রকম; ফার্সীভাধীর মুখেও প্রায় তাই। অথচ, আরবীতে এই 
বর্শগুলির প্রত্যেকটির উচ্চারণ পৃথক্‌। দুঃখের বিষয়, বাংল।-বর্ণমালায় 
একট বগীয়-জ' ব্যতীত এতগুলি আরবী-বর্ণের উচচারণ আদায় করিবার 
জন্য অন্য কোন বর্ণ নাই | অবশা, বাংলা-ভাষায় অন্ত:স্থব-য' কোন শব্দের 
আদিতে বগিলে, বগীয়-জ' বর্ণের মতো উচচারিত হয়। অথচ, ইহার 
প্রকৃত “ইঅ'-উচচারণটি শব্দের মধ্যে বা শেষে বসিয়া ইহা এখনও রক্ষা 
কবিযা আপিয়াছে। ইহাব আঁদা-্ষনি পৃথক্‌ করিবার জন্য অন্তঃস্থ-য? 
বর্ণেব তলায় একটা ফুঁইকি বসাইয়া “য়' (ইঅ) ধ্বনির নির্দেশ দেওয়া 
হর | এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে, ব্গীষ-জ' বর্ণের সমং্বনি 
আদ্য অন্তস্থয' বর্ণে পাওয়া যায়। তাহাকে মানিয়া লইয়াও, 
পাঁচটি আরবী-বর্ণের জন্য বড় জোর দইটি বাংলা-বর্ণ 'জ”, “য" পাওয়া 
গেল। অবশি? তিনটিকে বাংলার পৃথক্‌ করিবার উপায কি? 

আরবীতে €. 3, 8, বর্ণের উচ্চারণ পৃথক হইলেও কতকটা 
কাছাকাছি। প্রকৃতপক্ষে, € বাংল বর্গীয়-জ' বর্ণের প্রতিলিপি না হইলেও, . 
প্রতিনিধি হইবার পর্ণ যোগ্যতা রাখে । তাই, €বর্সের জন্য তলায় 
বিন্দৃবুক্ত বরগীয়-জ্‌" ব্যবহার করা হইল ; শব্দাদ্যে ব্যবহৃত অন্ত:স্থ“য' 
বর্ণকে 4)-বর্ণেব প্রতিনিধি বলিরা ধরিয়া লওয়া হইল এবং উপরে 
বিন্দ্যুক্ত বরগীয়-জ' বর্ণকে %-বণের * প্রতিনিধি বলিয়া গ্রহণ করা 
হইল | এইভাবেই এই সমস্যাঘ্ধ সমাধান বৈজ্ঞানিক উপায়ে সম্ভব । 


৫৪8 


আরবী-ফাবৃসীর বাংলা প্রতিবর্ণায়ন 


ফার্সী ও বাংলা-উচ্চারণে ৩১, ৬/, ০০, বর্ণ গুলির উচ্চারণ প্রায় 
একরূপ। অথচ, আরবী ১-বশ উত্ম-দন্ত্য, ৮/৯-বণ সম্পৃশ-দস্ত্য 
এবং ৮০ -বর্প অন্তঃস্থব"' বর্ণের আমেজমাধা দক্ত্য-বনি। তাই, থ'-এর 
মাথায় বিন্দু দিয়া ৬১, শুধু দক্তা-স' দিয়া ৯ এবং দক্ত্য-স' বর্ণে 
অন্তঃস্বব অথাৎ স্ব দিয় ০০. বঝানো হইয়াছে। 

আরবী ৬১ এবং &.এর উচ্চারণ বাংলা ও ফারসী উচ্চারণে প্রা এক। 
আরবী '৬০-বর্ণ সম্পূর্ণ-দন্ত্য এবং “বর্ণ অস্তঃস্থ-ব' বর্ণের আমেজমাখা 
দন্ত্য-বর্ণ। এই কারণেই, “৬ বরকে দন্ত্য-ত' দিয়া এবং ঞ-বর্ণকে 
দন্ত্য-তি' বর্ণে অন্তঃস্থ-ব' অথাৎ তু' দিয়া পৃথক করা হইয়াছে। 

আরবী (5 এবং ৬ বর্ণদ্ধয়ের উচ্চারণ কণ্ঠ্য। তবে, প্রথমটির 
উচচারণ নিমু-কণ্ঠ্য এবং দ্বিতীয়টির উচচারণ উধ্ব-কণ্ঠ্য । তাই, 
বাংলায় আঘোষ-কণ্ঠ্য 'ক'-বর্ণ দিয়া আরবী “৮৮$-বর্ণের এবং মাথায় 
দৃই বিন্দুযুক্ত 'ক' দিয়া -বর্ণের প্রতিনিধি ঠিক করা হইয়াছে। 


আরবী 'হম্যই' বা 1 (অলিফ) এবং (€-বর্ণের সমকক্ষ অথবা 
কাছাকাছি উচচারণ-বিশিষ্ট কোন বাংলা-বর্ণ নাই। এইগুলি সেমীয় আরবী- 
ভাষার একান্ত বিশিষ্ট বর্ণ । সুতরাং, বাধ্য হইয়াই আরবী বর্ণের জন্য 
বাংলার 'উত্ব-কমা (৮) এবং 1€ বর্ণের জন্য বাংলা “উল্টা-কমা (9 
বাহার না করিয়া পারা যায় নাই। বলা বাহুল্য, রোমান-অক্ষরে 
আরবী হবফের প্রতিবর্ণীকরণেব কাজেও এই দূইটি চিহ্নুই ব্যবহৃত হয়। 


আরবীতে দুইটি 'ছে"-বর্ণ আছে; যথা, &/৮ | ইহাদের মধ্যে 
প্রথমটি 'নর্থা২ ঠনবর্ণটি নি্-কণ্ঠ্য গভীর উত্ম-্বনি' এবং দ্বিতীয়টি 
অর্থাৎ &/৬ বর্ণট উত্ব-কণ্ঠ্য হাবুকা উম্ম-্বনি'। অধিকন্ত, প্রথম ও 
দ্বিতীয়টির আকৃতিতেও বিস্তর তফাৎ। দ্বিতীয়টির উপরে কখনও কখনও 
দই বিন্দু বসাইথা এই পার্থক্য দেখাইয়। দেওয়া হয়। বাংলায় যে-চারাট 
উদ্ম-ধ্বনি (শ, ষ, স, হ) আছে, তন্মধ্যে একমাত্র “হ'বর্ণই কণ্ঠ্য-ধ্বনি 
জ্ঞাপন করে। আবার তাহার উচচারণও হাল্কা । তথাপি, বাধ্য 
হইয়া আরবী “-বর্ণকে বাংলা 'হ'বর্ণ দিয় এবং “&/৬'-বর্ণকে দই 
বিন্দুযুক্ত “হ'-বর্ণ দিয়া লিখিতে হইয়াছে । ইহাতে আরবীর ন্যায় বাংল! 
বণ দূইটির মধ্যে পার্থক্য মূচিত হইবে । 


৫৫ 


মনীষা-মঞ্জুষ৷ 


আরবী-ভাষার 5' বর্ণট উচ্চারণে বাংলা-ভাষার অন্তঃস্থৰ' বর্ণেৰ 
অনুরূপ । বলা বাহুল্য, বাংল।-ভাষার ব্যবহৃত “ব-ফলাগুলি অন্তঃস্থ-ব? | 
যদিও বাংলা “সোয়াস্তি' (স্বস্তি), 'সোরামি' (স্বামী), 'সোয়াদ' (স্বাদ) 
প্রভৃতি বিশেষ্য শব্দে অন্তঃস্থব-ব' বণের “ওয় নামক মূল উচ্চারণ ওনিতে 
পাওয়া যায়, তথাপি দূরাগ্যের বিষষ এই যে, বতমানে এই ধ্বনি বাংলা- 
ভাষায় অন্যভাবে পরিবন্তিত হইয়াছে এবং এমন কি, লেখায়ও বগাঁষ-ব' 
ও অন্তঃস্ব'ব এক হইবা গিয়াছে। তাই, আরবী এ-বর্ণের জন্য 
অন্তস্ব-ব ব্যবহার করিতে গিযা তাহার তলায় একটি বেখা দিয়া 
অন্তঃস্থব' বর্ণ প্রস্তত করিয়া ইহাকে বর্গীয-ব' হইতে আকৃতিতে 
প্থক্‌ করা হইয়াছে। 

এতত্ক্যতীত, আরণী অন্য ব্যঞ্তন-নণেব বাংলা প্রতিলিপি আছে। 
সুতরাং, তাহাদের কোন গ্রতিনিবিব আবশ্যক নাই। উপবে পুদন্ত 
তালিকার যথাস্থানে তাছ! দেওয়া হইবাছে | 


বিশিষ্ট আরবী-ন্রধ্বনি 

আরবী-লেখায ইবান বা স্বরধ্বনি ব্যবহৃত হয় না । শব্দান্তা-ম্ববক্4নি 
বাযাকরণেব এবং শব্দমপা-স্ববধ্বনি অভিধানের সাহায্যে ঠিক কবিনা লই 
আরবী-লেখা পড়িতে হর। কিন্ত, বাংলা লেখার স্বরধ্বনি ব্যবজ্ত না 
হইলে, সেই লেখা একেবারেই অচল । এইখানেই আববী-লেখান সহিত 
বাংলা-লেখার মৌলিক গ্রভেদ নিহিত। এই জন্য আববী-লেখা বাংলার 
অনুলিখিত হইলে, আরিবীর গুপ্ত স্ববধ্ঝনি বাংলার ব্যক্ত কবিতে হয়। 
ফলে, বাংলা-শনুলিখনে নাণা অমম্যা দেখা দেয়। সেই সনপ্যাগুলি 
শিয়ে আলোচিত হইতেছে এ 

আরবী-ভাষার একক স্ববধ্বনিগুলিব মধ্যে 'যবর' একটা বিচিত্র 
স্বববণ | ইহার উচ্চারণ বাংল। স্বরবর্ণেব “অ' অখবা আ'-ইহাঁদের কৌনটিই 
নয়; বরং দুইয়ের মাঝামাঝি একটা বিশিষ্ট স্বরধ্বনি। ইহা অগ্রবর্তী 
বা পশ্চাদ্‌্বতী স্বর ও ব্যগ্তন-ত্বনির দ্বাবা হরদম প্রভাবিত হইয়া, কখনও 
অর্ধ-সংবৃত“অ', আবার কখনও অর্-বিবৃত-আ'-ূপে উচচারিত হইতে 


থাকে । কআ্ুতরাং আরবী-স্বরবর্ণে ইহার উচচারণগত অবস্থান অত্যন্ত 
পিচ্ছিল। 





৫৬ 


আববী-ফাব্সীর বাংলা প্রতিবর্ণায়ন 


লা-তাঁষায় অ-ম্বরের উচ্চারণ সাধারণভাবে অধ-সংবৃত হইলেও, 

কিছুটা পিচ্ছিল। কেননা, বাংলা 'অশস্বব কখনও সংবৃত-ও", কখনও 
স্বাভাবিক অর্-সংবৃত-অ”, আবার কখনও বিবত-“আ' ধ্বনিরূপে উচ্চারিত 
এবং এখন লিখিতও হইয়া থাকে । উপাহবণ দেওয়া যাঁউক __ 
'অ'-্নংবৃত-ও'--অতিন্ওতি ; ভাল-্ভালো ; হ'ল-হোল ; মত--মতো | 
'অ'ল্বিৰৃত-আ'-_-অকাল-আকান ; অকাটি-আকাট ;: অধাট - আঁধাটা | 
'অ+লস্বতাবিক অধ-সংবৃত_অত ; অঙ্ক; অনাবিল ইত্যাদি অসংখা শব্দ । 

বাংলা 'অ'-স্বরের উচ্চাবণে এই পিচ্ছিসতা। আছে বলিয়াই, চর 
আরবী 'যবর -এর জন্য ব্যবহার কন! হাঁড়া অন্য উপাব নাই | ইহার জন্য 
একবাব “অ'-স্বর আবার একট পরেই 'আ”-ম্বর (এপন যেমন ব্যবহৃত উজ 
ব্যবহার করিলে, বিভ্রান্তির অবসান হইবে না। 

বাংলা আ"স্বর সম্পর্ণ বিবত-ধ্বনি। আববীতে যিবর'এব পৰব 
'অপ্পিফু* আসিলেই ধ্বনিটি সম্পর্ণ বিবৃত হব”মতুবা নহে । এই 
হিশাবে বর -এর পর অলিফৃ' হইলেই, বাংলার 'আ -স্বব ধবা হইযাডে 
আরবী 'খাড়া-্যবর্-ও বিবৃত আ-স্বব। কিন্তু, 'আপিফৃ-এব উপৰ 
মন (১০) হইলে, বিবৃতঅ।” আবও দীব ধিত হইযা থাকে । এই শ্যই 
'আ'কারকে উপবের দিকে বাড়াইয়া দিবা এই আক্তি টো দিব 
বিবিততব 'জী-এর দ্বারা এই ধ্বনি দেখানো হইয়াছে । 

আনবীতে দ্বিস্বর (01011010108 ) ধ্বনি গ্রকাশাতঃ দূউটি । তাহা 
একটি হইল, 'যিবর-এর পৰ "5'-ব এবং অপরটি হইল, "অবৰ -এল পব 
6-র। ইহাদিগকে “উটী এবং এ দিবা আমবা বাংলার *লপিয। 


পার্টি 08 শর্ট 


আসিয়াচি। তাই, বাংলায় আমরা মৌনবী ( রা ), মৌলানা 


পর উর এ &-9%৩া 


(55), মৌনুদ (35355), তৌজী (৬৪৯১), সহী 


ক ॥ এ এ এ পানি 
(১৯৯2১), তৌফীক (5৯১93). দৌলত (৮95১), প্রভৃতি 


“চা তে নত 


অনেক শব্দ এবং গৈকী (5), কৈফিবত (৬৮১৪5), তৈরার 


৫৭ 


মনীষ!-মণ্ুষা 


ঞ 0৩ ঠে এশা এ পাকে তা ঠ ওতে তে 
() ৮১), টৈরদ (৯৬), ফৈঙ্তত (০৬৪১), তৈযক্মম (৯১) 
প্রভৃতিব শব্দ পাইতেছি। ইহা হইতে দেখা যাইবে, আমর। আরবী 
॥ ০ & তা 
?- এবং ৬৬-_এর জন্য অরক্ষিতে 30 এবং “এ নামক 
দ্বিস্বর দৃইটি ব্যবহার করিযাছি ও করিতেছি । অবশ্য, বাংলায় সব্ত্র 
এই নিয়মে কাজ হয নাই বা হয না। বাংলা-ভাষার এই প্রচলিত 
রীতিকে আরবী দ্বিস্বর দুইটির কাছাকাছি বাংল! দ্বিস্বর বলিয়া ধরিয়া 
লইযা, এই রীতির ব্যাপক ব্যবহার চালু করার জন্যই ইহাদিগকে গ্রহণ 
করা হইল। ইহাদের স্বলে নৃতন রীতির প্রচলনে কোন স্বাখকতা 
আছে বলিবা মনে হয় না। কারণ, যাহ! চলিত তাহাকেই চালু রাখা 
উচিত। যাহাতে লোক অভান্ত হইয়া! গিয়াছে, তাহাকে নাকচ করিলে 
বিভ্রান্তির স্ষ্টি হয়| 


এতদ্বাতীত, আরবীব অন্য স্বরগুলি বাংলার তৎশ্ণীর স্ববেব অনু- 
রূপ। তাহা উপরে প্রদত্ত তালিকায় দেখানো হইয়াছে । এই স্থলে 
তাহার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। 


বাংলা-ভাষায় স্বাভাবিকতা প্রাপ্ত আরবী শব্দ 


বাংলা-ভাষায় স্বাভাকিতাপ্রাপ্ত ( 18181911594 ) আরকী-ভাষার 
শব্দ-সংখ্যা নেহাত কম নহে । এইরূপ কতকগুলি শব্দ উপরের অনু- 
চ্ছেদে দেখানো হইয়াছে । এই শব্দগুলির বাংলা বানানে হস্তক্ষেপ 
কব! হম নাই । বাংলা-ভাষায বন্ুপ্রচলিত 'আরব' বা 'আরবী' বানানেও 


এটি পাত লরি লরি 


হস্তক্ষেপ কবিয়া অরব (৬১7) বা 'অরবী (৮57০) করা হয় নাই। 


ইহার সঙ্গত কারণ অছে। 


যে-সমস্ত আরবী শব্দ-যুগান্তের ব্যবহারের ফলে বাংলাভাষার নহিত 
মিশিবা গিষা বাংলা বশিয়া গিয়াছে, অর্খাৎ স্বাভাবিকতাপ্রাপ্ত (18001911550) 
হইয়াছে, তাহা দেশের ধ্বনি-প্রবাহে ও লিখন-রীতিতে বাংলা-ভাষার 
সহিত সম্পূর্ণরূপে বা বছলাংশে এক হইয়া যাওয়ায়, রচনাশৈলীতে ও 


৫৮ 


আরবী-ফাব্সীর বাংল৷ প্রতিবর্ণারন 


ভাবপ্রকাশে বাংলা-ভাষার শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে। পর্বব্তী অনুচ্ছেদে প্রদত্ত 
শব্দাবলী ব্যতীত এই জাতীয় আরও কতকগুলি শব্দ এইরূপ :__ নেহাত 


এ পাতা € ০ চিতা এড «পা বট ॥ তা 


(888১), হন্দ (১৯), হাউস (৯), নগদ (১৯১), হম (৮৪৯), 


পি পি চা টে এ পান তা 


তামাদি ( ৬১৮৪) , তাগ্ুবা (1 944 ), (কন)-কবৃকা (8249 ) প্রভৃতি । 


সাধারণ বাংল-লেখায় এই শ্রেণীর শব্দের স্বাভাবিক বানানে, অর্থীৎ এতকাল 
শিক্ষিত বাক্তি যে-বানানে লিখিয়া আসিয়াছে, সে-বানানে হস্তক্ষেপ করা 
অন্যায় | কেননা, এই জাতীয় শব্দ এখন আরবী নহে, বরং বাংলা । প্রতিবর্ণী- 
করণের সুযোগ গ্রহণ করিয়া স্বাভাবিক বাংলা-লেখার বেলাবও এইগুলিতে 
নৃতন রূপ দিলে, ভাষার অঙ্গচ্ছেদ করা হইবে এবং ভাষা ভাব-প্রকাশের 
শক্তি হাবাইয়৷ ফেলিবে। নেহাত অবিবেচক লোক ছাড়! কোন লেখকই 
ভাষাকে পঙ্গু করিবার জন্য এই কাজে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। অবশ্য, 
ধর্মীয় ও পাণ্ডিত্যমূলক লেখাৰ কথা সম্পণ স্বতশ্র। 


বলা বাহুল্য, প্রতিবশীকরণেব উদ্দেশ্য মূলতঃ পৃথক । উহার 
সাহায্যে অপর-ভাষাকে ইহার আপন ধ্বনিতে সঠিকভাবে আয়ত্ত করিবার 
জন্যই এই রীতির প্রচলন ফরা হয়। সেই কাজ নিজের ভাষাকে 
পঙ্গ করব্রিবার জন্য করা যাইতে পাবে না। প্রশব হইবে,_শব্দ তো 
ভাষায় বছিযা গেল; তবে ভাষা পঙ্গ হইবে কেন? ইহার উত্তর 
বতমান জগতের বখ-বৈষম্য-নীতিতে ( ০০190 010181০৩ ) খুঁজিয়! 
পাওয়া যাইবে। প্রকৃতপক্ষে, নিজেব ভাষায় অন্য কোন ভাষার 
পাঠ উদ্ধৃতিন্ন বেলায় অথব।, অন্য তাষার অতিধাঁন নিজেব ভাষায় রচনা 
করিতে গিরা সেই ভাষার শব্দের উচচারণ যথাসাধ্য সঠিক করিয়া 
তুলিয়া ধর্িবার ইচ্ছায়, কিংব৷ গ্রতিহাসিক নাম-ধাম ও ধর্মীয় শব্দাদিকে 
অপত্রষ্টতার হাত হইতে রক্ষা করিবার ক্ষেত্রে,--সংক্ষেপে বলিতে রি 
বিশিষ্ট শ্েণীর রচনায় ও পুস্তকে মলের বিওদ্ধতা রক্ষার তাগিদে, 
প্ররতিবশাঁকরণ-রীতির আশয় গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং, এই রি 
প্রয়োগ-ক্ষত্র অত্যন্ত সীমিত। 


৫৯ 


মনীষা-মঞ্ষা 
আরবী “সদ্বন্ধ-পদ: 


বাংল প্রতিবণীকরণ-রীতিতে আরবী “সম্বন্ধ-পদ” বা “মুধাফ-মুবাফ- 
॥ তার সি পা টি 29 তা ন্ট 
ইলৈহি” (৬৯) ৮১০৩ ৮৪৮৩০)-এর আমদানীও একটা সনস্যা | 
ইহার মহিত দূই নিকটবতাঁ স্বরের পারস্পবিক সংযৃক্তির প্রশুও বিজড়িত । 
আলোচ্য রীতিতে ইহ] কিভাবে গ্ররোগ করা যাষ, নিয়ে সে-সন্বন্ধে বলা 
হইতেছে । 


বে দুই শন্দের দ্বারা আনবী 'শম্প্ধ-পদ' গঠিত হয, সে শব্দ-ইটির 
মধ্যে তিনটি নীতি দূইটি আকৃতিতে ক্রিয়া করে ; যেমন 2-- 


॥ রা এ তা 
(১) ১৪) ৬১04৬ 
রর 


পা পান 9০ পা 
(২) ১০১) 1০৫০৪ 


ঢ চি ও ঠিতা 


(৩) ১৯০))1 2৬ 


আকৃতির পিক হইতে, প্রথম সন্বন-পদে শব্দ দুইটি পাশাপাশি বিবাছে ; 

তাহাদের মাঝখানে কোন কিছু নাই । দ্বিতীয় ও তৃতীব মদ্দদ্ধ-পাদে 

শব্দ দূইটি পাশাপাশি বসিয়াছে ; কিন্ধ তাভাদের মাঝখানে 21 জামিয়া 

গৃত্যেকটির দ্বিত্ভীয শব্দের গোড়ায় যোগ দিয়াছে । নীতির দিক হইতে, 

(ক) প্রুখম, ছ্বিতীর ও তৃতীয় সন্বন্ব-পদের প্রখম শব্দের শেশে কোন 
এ ॥ রা 


'তন্বিন (ভি: 545) না | (খ) গ্রুথম সন্বন্ধ-পদের দ্বিতীয় শাব্দেন শেষে 


তিন্বীন' আছে, অথচ অপর দইটি সন্বন্ধ-পদের দ্বিতীয় শব্দেন শেষে 
কোন তিন্ৰীন' নাই। (গ) দ্বিতীয় সন্বন্ধ-পদের দ্বিতীয় শব্দের গোড়ায় 
অবস্থিত “1-এর ০ উচ্চারিত; অথচ তৃতীয় সন্বন্ধ-পদেব [দ্বতীয 
শব্দের গোড়ায় অবস্থিত 401 সম্পূর্ণ অনুচ্চারিত। এই “০01 -বর্ণ 
দইটি লইয়াই সমস্যার স্থা্টি হইয়াছে। যাহারা প্রতিবণীকরণের বেলায় 


৬০ 


আরবী-ফা'সীর বাংল! প্রতিবর্ণায়ন 


রি 
এই 1 রাখিয়া দিবার পক্ষপাতী, তীহার। আরবী ধ্বনিতত্ত্র প্রকৃতির 
বিরুদ্ধে কাজ করিতেছেন এবং আরবী-ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে 
অশুদ্ধ উচচারণ শিখাইয়া দিবার এক ফন্দি আটির| বসিয়াছেন। কারণ, 
আরবা অনভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ “হাকন্-ণরু-রশীদ্‌” এবং “অবৃদৃ-ঘলু-আহদ্‌ 
পডিতেছেন। যাহা উচচাবণে নাই, তাহ উচচাবণ করিব, আর যাহ। উচচাবণে 
আহে, তাহাও উচ্চারণ করিব-__এই রীতি অদ্ভুত ও অবৈজ্ঞানিক । 
বল। প্ররোভন যে, এইভাবেই এই সমপ্যাব সমাপান করা হইঘাঁছে ও 
বাহ। লেখায় আছে, অথচ উচ্চারণে নাই, তাছা গ্রতিবণীকরণে দেখানো 
হুইাবে না ; কিন্ত উচ্চারণে লেখাব কিছু লোপ করা হইল, এই ব্যাপাবটি 
দেখাইয়া দিবারি জন্য লুপ্ত স্থলে এইবপ “2” একটি লুপ্ু চিজ দিয়া 
তাহা দেখাইয়৷ দিতে হইবে । ইহাতে দুই কূল বক্ষ! পাইবে,- উচচারণও 
ঠিক থাকিবে, লেখার কিছু ছিল, এই কখাও মনে পড়িবে । এই দিক 
হইতে বিবেচনা করিয়া, উক্ত আরবী "সন্বপ্ধ-পদ' তিনটিৰ বাংলা-প্রতিবশী- 
করণ এইবপ হইবে 2 
॥৮ 9৩ 
১] এ -কিতাবূযৈদিবৃ 
৫ 
6, ৪ 


১৯ 9 1০_“অবদৃ-লৃ-ঘহদি 


এগ 


০ এটি ডিনার 


১৯০3193) ১৬১-_হাঁবনু-ব্-রশী দি 


লক্ষণীয় £ 

সম্বন্ধ জ্ঞাপনের জন্য সন্বন্ধের মূল শব্দ দূইটিন মধ্যে হাইফেন' চি 
দেওযা অত্যাবশ্যক । এই 'হাইফেন' সন্বন্ধ-পদ ব্যতাত নিকটবতাঁ দুই 
স্বরের পারস্পরিক সংযক্তিৰ বেলায়ও ব্যবহান কনিতি হইবে । নতুবা 
প্রতিব্ণীকৃত পাঠে গোলযোগ ঘটবে । ইহা একা? উদাহবণ £- 


0 পান 


১54) 6 ইন্-ল্ল্ নী 


ঠ 


৬১ 


মনীষা-মন্ুষা 


(২) ফার্সী-বর্শমালার বাংলা -গ্রাতিবীকরণ-পদ্ধতি 

ফার্সী লেখায় আরবী-বর্ণমালা ব্যবহৃত হয় বটে, তবে উভয় ভাষার 
উচ্তারণ-বৈশিষ্ট্য বেশ পৃথক । ফলে, বার্মাল। এক হইলেও, আরবীর 
কতকগুলি বর্ণ ফার্ণীতে বেশ পৃথক্রূপে উচ্চারিত হয়। গর্ধৈকন্ত, 
ফার্ণীতে কতকগুলি বর্ণ অতিরিক্ত । এই দূইটি প্রধান বিষবের গ্রৃতি 
লক্ষ্য রাখির।, ফার্নী বর্মমালাকে বাংলায় গ্রতিবর্ণাকৃত করা বার £-- 





চ্ী এজি 
রঃ 


চা 
গু 


নর) ১)৯ 7৫ স্পা ধরাই ; ০১৩৪-চিমন্‌ ; 0$৩. 


না ১১) 
ধিহ্‌ন, ]$-গুরৃয ; ৮945 33৯ 5১৯১৩) ফরশৃগাহই-ফিুদৌশী ; 
0১-পনন্বল ) ০ 9লব্হ ) শস৯িলজ্নগ্‌ ;0£ি_চিব্গীৰ্‌। 


৬৩৭ 


সব্রকাত্রী চিঠিপাত্রে সান্বাধন ও 
বিনয় প্রকাশেত্ ব্বাংলা পদ্ধাতি 


সম্পৃতি (১৯৭৩) বাংলাদেশের রাঁছটু ণতি বাংলাদেশের সব্রকাী, আধা 
সরকাপী ও বেসরকারী কারিলষে ব্যবলত কাঁ-কর্মে অবিলন্বে বঝংলা-ভামার 
বহনে তৎপর হইতে শংশ্িষ্ট সফল নহরকে ণিরেেশ দান কবিয়াছেন। 
তাহার এই নির্দেশ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, এবং সেই হেতু অভিন্দনযো্যও বটে । 
আমাদের রাষ্্রীর সংবিধানে টু জাতীয় ভাঁঘা হিসাবে ঘালা-ভাষার 
মর্যাদা আগেই স্বীকৃত হইয়াছিল এবং ভদনধাবধী বিভিনা স্তবে বাংলা-ভাষা 
চালু করিবার কিছু কিছু উন্যো?ও গ্রহণ ফল। হইহাছিনল, তথাপি 
বনিতে কি, বাঙালীর চিনাঁচরিত আলপাবশে এবং ক্ষেত্রধিশেমে দেশ- 
প্রেমের অভাব বশত: এতাবৎ তাহা তেমন ফলপ্রস্‌ হইযা উঠতে পারে 
নাই | কারণ, এই পদক্ষেপগুলি ছ্থিন দ্বিধামিতি এবং ভাঁথন্নে কার্থ- 
কারিতা সম্পর্কে অনেকেই টিলেন সন্দিচান। অপিকত্ক, এই কাঁজ 
স্থসম্পাদিত করিবার দন্য যে উদ্যম, আঁন্তবিক দর্নশরচেষ্টা এবং উত্াগিত 
মনোভাবের প্রয়োজন, তার একাই অভাব চিল । 
সে যাহাই হউক, রা্ুপৃতির সাম্পৃতিক (১৯৭৩) ঘোষণা সকল দ্বিধা -দান্দের 
অবপান ঘটাইয়া সর্বস্তরে বাঁংলা-ভাঘার ব্যবহারে সকলকে বে তৎপর 
হইতে নবতর অনুগ্রেরণা দান করিবে, ভাহাতে জান্দেহু নাই এবং একবার 
আন্তরিকভাবে সর্বস্তরে বাংলা-ভাঘার প্রচ্সনে যগোপযুক্ত তত্পরত৷ প্রদর্শন 
করা হইলে, তাহা যে জফল্যযমণ্তিত ভইবে, তাহাতে আমার বিশ্দমাত্র 
সংশয় নাই। তবে, বাঞ্চিত সফলতা জর্ঘন করিতে হইলে, আমাদিগকে 
সতক পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে হইবে । এই সতর্কতার প্রয়োজন 
কোথায়, আশা করি, তাহা শিক্ষিত লোঁক হাত্রেই বঝিতে পারিতেছেন। 
সরকারী, আপ্াসরকারী এবং প্রার সর্ববিধ সরকারী কাজ-কর্দেই গত 
দেড়শত বৎসরের অধিক কান ধরিয়া এই দেশে ইংরেজী-ভাষার ব্যবহার 


নিব: 


৬৩ 


মনীষা-মগ্ষা 


চাল্‌ রহিয়াছে। বাস্তব কারণেই সেই কাজ-কর্মের কায়দা-কানুন ভবিষ্যতেও 
আমাদিগকে বহুদিন মানিয়া চলিতে হইবে এবং শুধু মাধ্যমটিই 
জাতীয় মর্যাদা ও আত্মশাঘার ধাতিরে পরিবর্তন করিতে হইবে। বল। 
বাহুল্য, সেই মাধ্যম হইবে আমাদেরই মাতৃভাষা, জাতীয় ভাষাও বটে,-- 
বাংলা-ভাষা । অফিস, আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্বায়তশাঙিত সংস্থা- 
সমূহের কাজকর্মে বাংলা-ভাষাব ব্যবহার প্রচলিত করিতে গিযা আমাদের 
এই ব্যাপারে সতর্ক হইতে হইবে যে, আমরা যেন ইংরেজীতে কাজকর্ 
চালু থাকা কালে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যে অবশ্যগ্রহণীয় শব্দটি প্রযোগ 
করিরা আসিয়াচি, বাংলা-ভাষা ব্যবহারকালেও যেন সেই শব্দের উপযুক্ত 
ভাব,অর্থ ও ব্যঞ্জনাবহ শব্দ চয়ন করিতে পারি। নিছক দায়সার! 
গোছের শাব্দিক অনুবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তাহ! যেমন ইংরেজী 
হইবে না, তেমন বাংলাও হইবে না। 

বর্তমান নিবন্ধে অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে উদাহরণ সহযোগে আমি 
বিষয়টি পরিস্ফট করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিব। রা্পতির সাম্পৃতিকতম 
ঘোষণাব বেশ কিছু কাল পূর্ব হইতেই, সীমিতভাবে হইলেও সরকারী 
এবং আধাসরকারী পর্যায়ে বাংলায় চিঠিপত্র আদান-প্রদানের রীতিটি ধীরে 
ধীরে চাল, হইয়া উঠিতেছিল | এই সকল চিঠিপত্রে সন্বোধন ও বিনয় 
গ্রকাশের যে-পদ্ধতি অনুস্থত হইয়াছে, তাহ! আমি অনেক ক্ষেত্রে বাস্তব 
কারণেই গ্রহণযোগ্য বলিরা মনে করিতে পারি নাই । এই বিষয়ে 
অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিরাছি যে, সরকারের শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং 
ক্রীড়া-মন্ত্রণালয়, বাংলা একাডেমির এক প্রস্তাবের ভিত্তিতেই সম্বোধন ও 
বিনয প্রকাঁশের বণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিরাছেন। এই সম্বন্ধে আমার 
বক্তব্য এই যে, বাংলা একাডেমির প্রস্তাবটি সরকারী ও আধাসরকারী 
পাত্রে সম্বোধন ও বিনয় প্রকাশেব জন্য ব্যবহৃত কতিপয় ইংরেজী শব্দের 
দায়পারা গোছের শাব্দিক অনুবাদ মাত্র। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া- 
মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইহার পূর্ণ সমর্থনও এ শ্রেণীর দাযসারা গোছেরই কাজ । 
কারণ, তীহারা ইংবেজী শব্দগুলির ( তাহাও আবার সম্পূর্ণ নহে) 
ব্যবহারিক তাৎপর্য অনুধাবন না করিরাই শাব্দিক অনুবাদ করিয়া দিয়া- 
ছেন। তাহা কিছুতেই গৃহীত হইতে পারে না। কারণ, ইংরেজী 
রীতি অনুসাবে এ-সমস্ত শব্দে যেই সন্ত্রম ও বিনয় প্রকাশ পায়, বাংল। 


৬৪ 


সরকারী চিঠিপত্রে সপ্ধোবন ও বিনয় প্রকাশের বাংল৷ পদ্ধতি 


অনুবাদে তাহার কোন গ্রতিফলনই ঘটে নাই। আশ্চর্যের বিষয়, 
অন্বাদ করিতে গিয়া তাহার! ইংরেজী শব্দগুলির 'ব্যগ্তনা'র কথা 
বেমালুম ভুলিয়া গিষা, কেবল “অভিধা'-র কথাই ভাবিয়াছেন। ইহাতে 
সন্বোধোনে কোন “সম্ম'ও গ্রকাশ পার নাই, কিংবা! পরিসমাপ্তিভে কোন 
ব্যক্তিগত “বিনয়'-ও ব্যক্ত হব নাই। সুতরাং এই অনুবাদ অগ্রাহ্য | 
বল। নিষে্প্রয়াজন যে, ইংরেজদের সৌজন্য ও সম্ভ্রম ইংবেনের মত, আর 
বাঙালীদের সৌজন্য ও সমন্রম বাঁডালীর মত 


আমার কথা হইল এই যে, বাংলা চিঠিপত্রে কাহাকেও সম্বোধন করিতে 
গিয়া যদি 'সম্ত্রম' প্রকাশ করিতে বা সৌজন্য দেখাইতে হয় এবং পত্রের 
পরিসমাপ্তিতে কেহ ব্যক্তিগত “বিনর' ব্যক্ত কবিতে চাহেন (বলা বাহুল্য, না 
চাহিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই), তবে বাংলা-ভাষায় লিখিত এতিহ্যবহ 
পর্রের কথা চিন্তা করিতে হইবে । এই গ্রুসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পত্রগুলির 
কথ! চিন্তা করা বাঞ্চনীয় । তাহার পত্রগুলি এই ব্যাপারে বাঙালী-সংস্কৃতির 
এঁতিহ্যবহ । এই এতিহ্যটিকে বজায় রাখিতে হইলে,_একজন বাঙালী 
হিসাবে আমি এই এঁতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত ও সংরক্ষিত করা উচিত বলিয়াই 
মনে করি-_বাংলা-ভাষায় লিখিত এ্তিহ্যবহ পত্রগুলির আদর্শকে সন্মুখে 
রাখিয়া “বাংলায় সরকারী ও আধাঁসরকারী চিঠিপত্রে সম্বোধন ও বিনয় 
প্রকাশের পদ্ধতি” ইংরেজী-ভাষার পটভূমিতে ঠিক করিয়া লইতে হইবে! 
আমার মতে বতমান সময়ই (১৯৭৪) এই কাজের জন্য সকলের চেয়ে বেশী 
উপযুক্ত। কারণ, আমাদের জাতীয় ও সামাজিক জীবনে বর্তমান সময়ে ভ্রুত 
বিপ্রবাত্বীক পরিবতন সুচিত্ব হইতেছে । ভাষার ক্ষেত্রেও সেই পবিবর্তন 
সম্ভব বলিয়া গ্রহণ বর্জনের ইহাই সর্বাধিক প্রশস্ত কাল। এই সময়ে 
যাহা গৃহীত হইবে, তাহ দীর্ঘদিন ধরিয়া চালু থাকিবে ও পুরাতনভিত্তিতে 
নৃতন এতিহ্যস্থাষ্টির সহায়ক হইবে । আর যাহা বজিত হইবে, তাহা 
চিরতরে বিলুপ্ত হইবে । 

এই মৌল কথা কয়টি সরণ রাখিয়। বাংলায় সরকারী ও আধাঁসরকারী 
চিঠিপত্রে সন্বোধন ও বিনয় প্রকাশের উপযুক্ত এবং গ্রহণীয় শব্দগুলি কিকি 
এবং কিরূপ হওয়া উচিত, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিক। নিয়ে সন্নিবিষ্ট 
হইল। ইহাতে বাংলায় ব্যবহারের জন্য ইংরেজীর সমশব্দ পাঁওয়। 
যাইবে । 


৫ ৬৫ 


মনীষা -মঞ্জুষা 


(ক) জরকারী চিঠিপত্রে ব্যবহৃত শব্দের সংক্ষিপ্ত তালিকা 
71010) ১৭ টু *** €প্ুরক 


০ নর ঃ ১১ প্রাপক 
90616০0% ... ... বিষয় 
[২51:6106 ,**. প্বস্ত্র, বরাত 


[। 07 10) 160619000 (০ ,** বরাতে, সূত্র ধরিয়া 
(5901) 00০01) 01000 
00061 ... যথাপ্রথা প্রেরিত (হইল) 


৭11, 2 রর ,**. মান্যবরেষূ,/মাননীয়েঘ /সম্মানাম্পদেষু 
190210) ..... ...... ... মান্যবরাসু,/মাননীয়াস,/সন্মানাম্পদাস্ত্ব 
[0581 917, গ্রিয়জনেষূ,/সজ্জনেষু (সুজন? বা 
10621 1749021), |" '"". স্িজনেষু নহে । কেননা, স্থুজন' 


রোমান্টিকতা ব্যঞ্জক শব্দ) 


10০21 ]17. (50 810 5০) *.. বন্ধুবর (অমুক) সাহেব, / বন্ধুবর (অমুক) 
বাব ৰ 


০০1৩ 210710115 (71210) .**. আপনার বিশ্বাসভাজন, / আপনার 
বিশ্বাসাম্পদ 

০ [910100115 (77916)... আপনার বিশ্বাসভাজনীয়া, / আপনার 
বিশ্বাসাম্পদা 


০০1৩ 090161701) (1816) ... বিনীত, / অনুগত, / বশংবদ 
9০০৩ ০১০৫1601 (601816)... বিনীতা, / অনুগতা, / বশংবদ। 
০09 51106761) (17919) ..*. ভবপীয় অকপট-হৃদঘ়,//ভবদীন সরলচিন্ত 
০15 91109161) (6911819) ... ভবদীবঘ অকপট-হুদয়া /ভবদীব সরলচিন্তা 
1]. (০০০1০ (6 18176 ০7 
& 1/051110--1081উ ) ১.১. জানাব / শী ** (১) 
৬15. ( 9০0016 076 178176 0? 
৪ 1[0511]1-060)916)... জনাব] শ্রীমতী ** (২) 
11. (০০০16 016 18176 ০1 
£& 1111740,300019 ০01 
& 01/1501011-1781 ,,* শ্রীযুক্ত / শী 
1৬15. (9০016 016 108176 ০0 
৪. 1100, 30001180171 
৪. 00011501917--0ি07916) শ্রীযুক্ত / শ্রীমতী 


৬৬ 


সরকারী চিঠিপত্রে সম্বোধন ও বিনয় প্রকাশের বাংলা পদ্ধতি 


711, & ৯৮15. 


1৬115 

1৬0175.-51৬1151695 হস 

1163515. (059৫ 25 0৩ 7010181 01 
1৬1, ০০016 07611781763 


01 00517655 909) .,, ভদ্রমহোদয়গণ 


(অমুক) দম্পতি 

যেমন-_1৬]. 8715. 17917110 
-হামিদ-দম্পতি 

কমারী 

গৃহিণী 


উদ্দাহরণ ৪ _ 


(1) 17155915 [ঞণাযা। 39107917,,, 


(11) 1759519 78117) 3910791) 
& 0০০. 


(খ) চিঠিপত্র সংশ্লিষ্ট আরও 
ইংরেজী শব্দের বাংল! 


[10170901919 
81017601006 9111) 
€0150171 

01261715110) 

৬1090 012০1) 
€5017900171181 
€-01790091)1019] 16001: 
€০017909170191 ০0৮০1 
€0170091618] ০019110.., 


১৪০৪1 
১6০৪ 19109] 
১6019 116৬9 


করীম বখশ্‌ আখ্যের ভদ্রমহোদবেরা | 
কখীম বখৃশ্‌ আখ্যাত ভদ্রমহোদমগণ 


করীম বখ্শ্‌ কোম্পানীব ভদ্রলোকগণ । 


কাতিপয় জরুরী ও বছব্যবহ্ৃত 

প্রাতিশব্দ 

তুবিত 

ত্রাপত্রী 

ভান্বী 

ভকরী-পরী 

চড়ান্ত জকরী 

বিশৃস্ত 

বিএুস্ত-পত্র 

বিশুস্ত-খাম 

বিশৃস্ত কেবানি (কেরানী'_এই নামান 
ভা 

গোপনীব, গুপ্র 

গোপনীব পত্র, গুপ্তপত্র 

গোপন-সংবাদ, গুপ্ত সংবাদ 


৬৭ 


মনীষা-মগ্ীষা 


[১0150118] ... ব্যক্তিগত, স্বকীয় 

[915091791 19016 ... ব্যাক্তিগত পত্র 

/0 81] 62115 ৫206 .,, , , অবিলদ্ে 

৯5 6211) 85 70093951016 যথাশীব্র সম্ভব 

[70106017051 টি তুরায় 

[115206 খান, একান্ত 

[15866 95009019 ... একান্ত সচিব, খাস সচিব 

72171৬11606 ... বিশেষাঁধিকার 

[19013 প্রেসি, সংক্ষেপার়ণ 

705 ৬1061 মুদ্রাক্ষরক 

75015 (10919/0010.) মুদ্রাক্ষরিক/মুদ্রাক্ষরিকা 

09265 র ১.১ ইস্তাহার 

082966. ... রঃ »** ইন্তাহারে প্রকাশিত 

0141 আর্দালি 

[১০07 পেয়াদ] 

[২০৮1০ .*. ১*১:০০১ পুনরীক্ষণ 

ন616৮151011.,, দূরেক্ষণ 

[২610165910190101) সমূপন্থাপন। 

[২০011 রিপোটি বিবরণী (“প্রাতিবেদন*- অত্যান্ত 
বাজে অনুবাদ । বেতার হইতে শব্দটি 
বাদ দেওয়া! উচিত।) 

1/190162171... দৃক্ধৃতিকারী ( দক্কৃতকারী' বলা বা 
লেখা নানা কারণে উচিত নহে) 

11019810100 অভিপ্রয়াণ 


1৬118186101 09170120916 
(00011015510 
11161) 000110155101,, , 


4১105506৫ : 41095180101) 


অভিপয়াণ-গ্রমাণক 

অধ্যায়োগ (অধি+আ+-৬% যুজ4ঘঞ) 
রাষ্ত্রীয় অধ্যায়োগ 

প্রত্যায়িত ; গ্রত্যায়ন (“সত্যায়িত ব! 
'সত্যায়ন' নহে) 


৬৮ 


সরকারী চিঠিপাত্রে সপ্ধোধন ও বিনয় প্রকাশের বাংলা পদ্ধতি 


**(১) মুসলমানদের নামের পূর্বে সম্তরমসূচক 'জনাব" শব্দ পুংলিক্ এবং 
শত্রালিক্গ উভর ক্ষেত্রে ব্যবহতব্য। অনেকে এখন অন্ততাবশতঃ স্ত্রীপিঙ্গে 
'জনাব। শব্দ ব্যবহার করিদতছেন। "জনাব, শব্দে সত্রীনিগগের লপ 
জনাবত', উচচাবণ শৌকর্ষে 'জনাবা”, মলে অশীীলতাব্যপ্নক শব্দ। 
অতএব, ইহা৷ সবথা পরিত্যাজ্য | 

**(২) "শী, শীযুক্ঞ', শ্রীযান প্রভৃতি শব্দ 'জাতিধর্মনিবিশেষে 
সকল বাগালীব নায়েব পূর্বে ব্যবহার করা চনে কিনা, জাতিকে বাছিনা 
লইতে হইবে। ৬০/৬৫ বংসর পূর্নেও হিন্দু-মূপলমান সকলেই নিজেদের 
নামের পূর্বে শ্রী” ইত্যাদি নিখিতেন | আমরাও লিখিতাম, দশিল-দস্তবিজেও 
লিখিত হইত। ঈশা খাঁর কামানে বাংলায় "শী ইচা খান” ও শেল 
শাহের টাকায় দেবনাগরিতে শ্রীসেব সাহসা: এবং অষ্টাদশ শতাব্দীব 
একমাত্র মুললমান মহিলা কবি 'শ্বীমতী রহিমনিা। প্রভৃতি এঁতিহাসিক 
দলিলে 'শ্রী'-র ব্যবহার স্র্তব্য। শী যেন হঠাৎ মুসলমানদেব কাছে 
8০9/৫0 বৎসর পূর্বে বিশ্রী" হইয়া গেল। অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছি, 
কতকটা মুসলমানদের মধ্যে ধর্মসংস্কারবশতঃ হিন্দুয়ানি বর্ভনের তাগিদে 
এবং কতকটা জলাতঙ্কের মত সংস্কৃতাতঙ্কে বাংলার মুসলম[ন তাহাদের 
নামের পর্ব হইতে শী” লেখা বাদ দিতে থাকে । তখন বা তাহার 
কিছুদিন পর্ব হইতে (সমসাময়িক হওযাই স্বাভাবিক) মুসলমান বি. এ. 
পাশ করিলে নামের পৃৰে সম্্রমস্চক “মৌলবী” শব্দ এবং তমিয়ুমানের 
ইংরেজী শিক্ষিত হইলে মুন্ধী* শব্দ ব্যবহার করিতেন। নামের পূর্বে 
শর পরিবর্তে জনাব; লেখার বেওয়াজ পাবিস্তান আমলেই গালু হয়। 
ইসলামী জোশে মূল শব্দটির স্ত্রীলিঙ্গেব রূপ 'জনাবা' কোন্‌ অর্থ প্রকাশ 
কবে, তাহা না বৃঝিয়াই বাংলা তাহা চালু হইতে থাকে । সুতরাং, 
পূংলিক্ষে জনাব" এবং স্ত্রীলিঙ্গে (সংস্কৃত সদস্য-সদপ্যা ; সভ্য-সভ্যা ; 
মনোরম-মনোরমা প্রভৃতির অন্ধ অনুকরণে) “জনাবা লিখিত হইতে খাকে। 
এখন বাংলার মূসলমানদিগকে এই সমস্ত বিষর চিন্তা করিযা দেখিতে হইবে । 

প্রসঙ্গত; এইখানেই আর একটি কখা বলিরা বাখি। আমি মনে 
করি সরকাকী টিগ্রিপত্র, দলিল দস্তাবিজ প্রভৃতি ( এইখানে আমাদের 
“সংবিধানের ভাষা” সর্তব্য) সাবৃভাষায় লিখিত হওয়া উচিত। কারণ, এই 
তাষায় পদবিন্যাস-পদ্ধতি (9১708) সুশৃঙ্খল, যথারীতি বিধিবদ্ধ 3 


৬৯ 


মনীষা-মগ্ীষ। 


ব্যকরণ-সঙ্গত বলিয়া বাক্যের অর্থ গ্রহণে স্বিমতের অবকাশ অত্যন্ত 
সীমিত। চলিত-ভাঘায়' বাক্যের বাধন শিথিল বলিয়৷ (খই শিথিলত 
আসে লেখকের মানসিক গ্রবণতাহেতু বক্তব্য বিষয়ে, শব্দে, পদে ব৷ 
বাগ্ভঙ্গীতে) 'চলিত-ভাষায়' গঠিত বাক্য অনেক সময় দ্ধযর্থবোধক হইয়া 
পড়ে এবং সুনিদিষ্ট বক্তব্য প্রকাশ করিতে অসমর্থ হয়। অধিকস্ত, 
ইংরেজীতে যেমন সরকারী চিঠিপত্রের ভাষা, আইন-কানুনের তাষা » 
ইস্তাহারের ভাষা, বা্রীয় ঘোষণাঁদির ভাষা, উপন্যাস বা নাটকের সংলাপ 
শেণীর হালুক।, চট ও চিত্তাকর্বক ভাষায় লিখিত রচনাঁর মত নহে, বাংলায়ও 
তাহ! তেমন হালক। ভাষায় রচিত হওয়। উচিত নহে । এই সমস্ত বস্ত 
ইংবেজীতেও গুরুগন্ভীর ও রক্ষণশীল ভাষায় রচিত। বাংলার তেমন 
ভাষ। হইল '“সাঁধৃ-ভাষা'__চটুল ও হাল্কা চলিত-ভাষা নহে। এই জন্য 
সরকারী চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবিজে বাংলা-ভাষার “সাধু: রীতি ব্যবহৃত 
হওরা উচিত। আমাদের “সংবিধানটি সাধৃ-তাষায় রচিত না হইলে, 
ইহার যে-অবস্থা ঘটিত, চিলিত-ভাষায়' সরকারী চিঠিপত্র লিখিত হইলে, 
অবিকল সেই অবস্থাই ঘটিবে। ইহাতে কত গ্রকারের বিভ্রান্তি যে 
ঘটিবে, তাহার হিসাব দেওযা বা নেওয়া এখন সম্ভবপর নহে । এক? 
ছোট উদাহরণ দিতেছি £ “আপিসে গেছলাম সকালে । বিকেলে ফিবে 
এসেই দেখি, পকেট থেকে পাঁচ টাকা খসে গেছে।” এই পাঁচ 
টাক। পকেটমার নিতে পারে, হারানো যাইতে পারে, যাতায়াতে ব্যয়িত 
হইতে পারে, এমন কি পথে ছোট খাট বস্ত ক্রয়েও খরচ হইতে পারে । 
টাকাটা কোন. ঘটনায় খসে গেল', তাহা কে বলিবে? সরকারী 
কাজ কমে এমন কিছু ঘটক, তাহ! কেহ আঁশ। করে না। 


৭19 


সর্বজনীন-ভাষ! ব৷ লিঙ্গুয়া-ফরযাক্কা 

[ 1171019-10181109 | 

“লিঙ্গয়া-ক্র্যাঙ্ক।' একটি বিদেশী কথা; আমাদের ভাষায় এসেছে 
ইউরোপ খেকে ইংরেজীর জাহাজে অতিথি হ'য়ে প্রভুত্ব বিস্তার করতে, 
যেমন এসেছিল ইংরেজ জাতি আমাদের দেশে রাজত্ব কবরৃতে। অতিথি 
থাকবে অতিখিবপে। সে যদি উড়ে এসে জুড়ে বসবার আয়োজন করে, 
বাড়ির কত্রী বাংলা-ভাষার তা" সহ্য হবে কেন? সে চায় না তাকে 
তাড়াতে :-চায় অতিথিবূপে তাঁর যেটুকু প্রাপ্য তাকে তা' বুঝিয়ে দিয়ে 
নিজের ঘন নিজেই সামলে নিতে । তাই, আঁজ বাংল।-ভাষায় “লিঙ্গ্যা - 
ফ্র্যাঙ্কা” কথার বাংলা প্রতিশব্দ নিয়ে আলোচনা আবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে। 


কথাটি বাংল।-তাষায় নবাগত । তাই, এখনও ভাষার সাথে মিশে 
যেতে পারেনি । এর সাথে লোকের পরিচরও পাকা হ'য়ে ওঠেনি বেশি 
ক'রে, যদিও সম্পৃতি রাজনৈতিক কারণে এর ব্যবহার শিক্ষিত সমাজে 
বেশ বেড়ে গেছে। নতুন পরিচয়, নতুন আলাপ; প্রণয়ের মৌতাত তো 
একট বেশি-বেশি ক'রে হবেই। যাতে আমাদের সে-মোহটা কেটে যায়, 
সে-চেষ্ট)া দেখবার প্রয়োজনও নেহাৎ কম নয়। 


ভাষা-বিভ্রাট মানুষের একটা চিরস্তন সমদ্যা। মানব-সংস্কৃতির আদি- 
কাল থেকেই জটিল আকার ধারণ ক'রে সকলের পক্ষে এ-সমস্যা একটা 
বড় রকমেব অন্তরায় হ'য়ে দীড়িয়েছে। তার সব চাইতে বড় নজীর হ'ল 
ইংরেজদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল। এতে “বাবিল মিনারের” অর্থাৎ 1061 
0? 8৪৮০]-এর যে-রূপক ব্যবহার করা হয়েছে তা; জানিয়ে দিচ্ছে 
ভাষা-সমস্যার অনৈতিহাসিক প্রাচীনতার দূরত্ব কতখানি। গোড়াতে 
সকলেই সকলের কথা বৃঝতো। তারা৷ পরামর্শ করলে, খোদা আকাশে 
থাকেন, আর আমরা থাকি মাঁটির ধূলায়। ত।” হবে কেন? একটা মিনার 
উঠানো যাক ; স্বর্গের রাজ্য বিজিত হোঁক। খোদা আকাশ থেকে 


৭১ 


মনীবা-মন্রষা 


দেখলেন বূশিয়ার মান্ষগুলি স্বয়ং খোদার উপর খোদকারি কব্তে এক 
করেছে। বাম, ঘার কি! খোদা বল্লেন, "ও, পাজিদের ভাষা গুলিয়ে |? 
যেই কথা, সেই কাজ | ভাষা এল 'গুণিষে, কাক গেল তপিরে ; চুন আনৃতে 
বললে আসে স্ুুরকি' স্ুত্র্ষির দরকার হলে চলে আসে কাট, উত্তর বোঝাতে 
হয় “দক্ষিণ”, দক্ষিণ বোঝাতে গিরে হবে পড়ে পিশ্চিম' | কী দাকণ 
বিভ্রাট! কী ভীষণ কাণ্ড! মিনার আকাশের কিনাবে গিয়েই থেমে গেল ) 
মান্ষগুনোর স্বর্গ জয়ের দূরাখা পড়লো ভেঙ্গে খানখাঁন হ'য়ে 

পৃথিবীতে ভাষার অন্ত নেই ; কেহ কাবো কথা বড় একটা বোঝে না। 
মানব-সভ্যতায় এ ভাঘা-বিভ্রাট কত কত অনর্থ যে ঘটিয়েছে, তার কোন 
হিসেব নেই । এর জন্যই দূনিরার সব লোক এক সাথে জুটে কোন 
রকমের বড় কাজ ক'রে উঠতে পারেনি, এখনও পারছে না। পৃথিবীর 
সব চাইতে বড় ভাষাবিদ্‌ পঞ্ডিতও পৃথিবীর ভাষাগুলোর সংখ্যার তুপনায 
এত কম ভাষা জানেন যে, ভিন দেশের লোকেদের সাথে কথা বলতে 
গিয়ে, বোকা বনে যান। তখন তাদেরকেও দোভাষীর সাহাব্য নিয়ে 
তবে পরের ভাষা বৃ্তে হয়। 

এই যে দুনিয়া-জোড়া ভাষা-বিত্রাট, কখনও এর কিকোন প্রতিকাবের 
চেষ্টা হয়নি? মানুষের মধ্যে ভাষা-বিভ্বাট যেমন চিরন্তন, মানুষের সাথে 
মানুষের মিলনের চেষ্টাও তেমন চিরন্তন । সভ্যতা-বিস্তারের সাথে সাথে 
দুনিয়ার বুকে মানুষে-মানুষে পরিচয় ও মিলনের চেষ্টাও বেড়ে গেছে। 
এ চেষ্টার ফলে, মানুষের জগৎব্যাপী ভাষা-বিভ্রাটের কিছু কিছু প্রতিকানও 
হ'য়েছে। তবে, কালে-কালে ও স্থানে-স্থানে এ প্রতিকার-প্রচে্টা ছিল 
এক একটি ক্ষদ্র-বৃহতৎ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ । 

পৃথিবীতে এমন এক শ্রেণীর লোকও বরাবর দেখা গেছে, যান দৃনিযা 
জ”ড়ে সকল মানুষের জন্য এক ভাষা করার খোয়াব দেখেছেন | বাইবেলের 
“বাবিল-মিনারের'' রূপকের পেছনেও এমন একটা মন উকি দিচ্ছে। 
তবে, তাদের সে-খোয়াব কল্পনার বডীন-রাজ্য ছে'ড়ে কখনও ধরার ধৃনায় 
নেমে আসেনি । তাই, দেখা গেছে কোন কোন জাতির রাজনৈতিক 
প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে এবং উনৃত সংস্কৃতির বাহনরূপে কে'ন-কোঁন 
ভাষা কোন-কোন সময়ে এক-একটা বিশাল ভূখণ্ডে বিস্তৃতি লাভ করেছে। 
আপিরীয়, গ্লীক, লাতিন, আরবী ও সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষাই তার উদাহরণ । 


৭২. 


মবজণীন-ভাষা ব। লিক্ষরা-হাস্কা 


সময় এবং অবস্থার পবিবতানে কালে বাপার দাড়াল অন্য বকম। 
তখন জগতের রাভনৈতিক ও নাংস্কৃতিক পবিস্থিতি দনিবাৰ যানতীম 
ভাষা -বিভ্রাটের অবদান ঘটাবাব প্রচেষ্টাৰ সাঁখে আব তাল বে'খে চলতে 
পারলে শা। সভাতা-বিস্তৃতির সাথে আাথে সভ্যতার উপকরণ গে 
বেড়ে; দরকার হ'ল দেশ-দেশান্তবে বাবসা-াণিজ্য ঢাপাবার : যাতারাতির 
পথও হয়ে গেল খোনসা। তন আপিরীব, গ্রীক, লাতিন, আলুকী ও 
সংস্কৃত প্রভৃতির ন্যায় এক জাতের নিজের ভাঘার ভাব আদান-প্রদান করা 
কিংব। ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো হ'য়ে দাঁড়ীলো একটা কঠিন ব্যাপার, একটা 
জটিল সমস্যা । রাজশক্তিব ভষ যেখানে নেই, উন্ুত সংস্কৃতির প্রলোভন 
যেখানে শূন্য, সেখানে এক ভাতি আর এক জাতেব ভাষা নেবে কোন্‌ 
দুঃখে? সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্র ধরে ভাব-আদান-প্রদানের জন্য 
দুনিয়ার বুকে আর এক নতুন সমস্যা দেখা দিল। এ-সমস্যার সমাধান কবৃতে 
গিয়েই এক এক জায়গায় এক এক সমরে এক এক 'সর্ককাপীন ভাষার 
উদ্ভব হ'ল। ইউরোপ খণ্ডে এরই নাম হ'ল, “লিঙ্গযা-ফরযাঙ্কা” 
( 1517888-512108 ), আফ্িকায় হ'ল, “স্বোহিলি” ( 9৮811] ) ৪ 
“হৌনৃসা” (41750358”), উত্তর-পশ্চিম আমেরিকা হ'ল, ““চিনক” 
( 00007901), চীনদেশে হ'ল, পিজিন্‌ ইংলিশ? (01010) 808151 ) 
এবং ভারতে হ'ল “উরু | | 

এই যে এতগুলি সর্বজনীন-ভাষা, এগুলির ভিতর “লিঙ্গযা-ফ্র্যা্কা'-ই 
আমাদের কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে । এটির কখাই ধরা যাক। 
এর উৎপত্তি, ব্যপত্তি ও ক্রম-বিকাশের ইতিহাস কিন্তভারী মজার | ধনের 
প্রভাব, রাঁজশক্তির ভয়, সংস্কৃতির প্রলোভন--কিছুই এর উৎপভিব মূলে 
ক্রিয়া করেনি । ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভাবই হ'ল এব উতদ্তবের মূল কানণ। 

মধ্যঘুগে ইউরোপের ভূমধ্য-সাগর-অঞ্চলে, বিশেষ করে ইতালী-দেশের 
পর্ববর্তী সাগর-তীরে অর্থীৎ লেভান্ত্‌ (16587) অঞ্চলে প্রাচ্য দেশের 
সাথে বাণিজ্য চলছিল জোরে। তখন ইতালীর ভেনিস্‌ ( ৬671০6) 
ও জেনোয়াই ( 09208 ) ইউরোপের ব্যবগা-বাণিজ্যের একমাত্র 
কেন্দ্র! এই দই শহরে আরব, গ্রীক, আফ্রিকান প্রভৃতি প্রাচ্য দেশের 
বণিক্‌ পৃথিবীর নানা দেশের পণ্য-সম্তার নিয়ে জমায়েৎ হ'ত। ইউরোপ 
খণ্ডের নানা দেশের জদাগরেরাও এখানে এসে ভিড় জমাতো ব্যবসার 


৭৩) 


মনীষা! -মগ্ুঘ। 


খাতিবে । আমাদের অনেকেই ইছদী শাইলকের সাথে বণিক্‌ এন্টনিওর 
“বিবালৃতে।” (78109 ) নামক ভেনিসীয় পুলে দেখা ও আলাপ- 
পরিচয় হবার কথা জানি। হভিনিস ও জেনোয়ায় তখন এ-জাতীয় 
“বিয়ান্বতে।”-এর অভাব ছিল না। এ-সমস্ত “বিয়ালুতো”-তে ব্যবসার 
আলাপ এবং লেন-দেনই হ'ত বেশি । আগলে এই “রিয়ালুতো' -গুলি 
আজকালকার দিনের 'শেয়ার-মাকেঁট' ( 917816-0811)-এর অনুরূপ 
একটি ব্যাপার :-অনুষ্ঠিত হ'ত ঘরে নয়, পুলের উপর, এই যা তফাৎ। 

তখন দরকার হ'ল কখা বলার, পরস্পরের মধ্যে ভাব আদান-প্রদানের ; 
নইলে কাজকরা চলে না। এই গরজেই ভেনিস ও জেনোয়ার বণিকগণ 
ভূমধ্য-সাগরের পৃবতীরবর্তী স্থানে অর্থাৎ “লেভাত্ত্‌” নামক অঞ্চলে তাদের 
নিজেদের অর্থাৎ ইতালীয় ভাষাকে এক সর্বজনীন ভাষা ক'রে তুল্লেন। 
এতে ইতালীর ভাষা আর খাঁটি রইল না; এর বিশুদ্ধি নষ্ট হ'ল। 
ইতালী ভাষার সাথে গ্রীকৃ, ফরাসী, ম্পেনীয়, তুকী ও আরবী শব্দ 
গেল মিশে; আর তার সাথে সাথে ইতালীয় ভাষার [0716%10175 ব৷ 
শব্দ-সাধন-রীতি ও প্রকৃতি গেল পান্টে। ইতালীয় ভাষা হল একট 
জগা-খিচুড়ি,_-মস্তবড় এক ঠুটো জগন্নাথ । ফলে, এতে ইতার্সীয় শব্দ 
খাকৃল বেশি ক'রে, কিন্তু ইতালীয় ভাষার কৌলীন্য গেল ধলিসাৎ হ'য়ে । 
স্থবিধার মধ্যে হ'ল এই, জেনোরা ও ভেনিসের “বিয়ালুতো”'-গুলি প্রা 
ও প্রতীচ্য বণিকদের আলাপ-আলোচনা ও গল্প-গুজবে মুখর হ'য়ে উূলো। 

এই যে জগা-খিচুড়ি ইতালীয় ভাষা, এরই নাম হ'ল “লিঙ্গুয়া-স্র্যান্কা” 
এর মানে হচ্ছে “ক্র্যাঙ্ক”-স্ুলভ বলি বা ভাষা । “ক্ব্যাঙ্ক” এক শ্রেণীর 
লোকের নাম। এরা পুরানো জর্মন গোষ্ঠীরই এ এক দলের লোক, 
যারা খীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ক্র্যাঙ্কোনিয়া ( চি18100118 ) থেকে 
বেরিয়ে এসে গল'-দেশ অধিকার ক'রে ক্রাণ্স দেশ স্থাপন করেছিল। 
এই ফ্র্যাঙ্কদের ভাষাই পরে “ক্রেণ্দ্‌'' ভাষার স্ষ্টি করেছে। মধ্যযুগ 
অবধি লোকে এ-ভাষাকে শুধু যে ভাল চোখে দেখেনি তা” নয়, অসভ্যের 
ভাষা বলে ঘৃণা করেছে । এর থেকেই '“লিঙ্গয়া-ক্র্যা্কা।” অথাৎ মধ্য- 
যুগীঘ ইউরোপের সর্বজনীন ভাষার পশ্চাতে একটা প্রাকৃত-জনোচিত 
ভাব অর্থাৎ হীনতার ভাব জড়িয়ে আছে। এযেন চীনদেশের “পিজিন্‌ 
ইংলিশ্‌”--একটা নিয় শ্রেণীর, হীন প্রকৃতির নাককান-কাটা ইংরেজী । 


৭8 


সর্বজনীন-ভাষা বা লিঙ্গুয়া-ক্র্যাঙ্কা 


আমাদের দেশেও এক সময় অশিক্ষিতদের মধ্যে এ জাতীয় খিচুড়ি ইংরেজীর 
চল ছিল। তারই একটা খুব জানা উদাহরণ হচ্ছে,--“সাব্‌, সাব! 
ওয়ান বোতন্‌ ওয়ান্‌ পাইস্‌; টেক তো টেকৃ, ন টেকৃ তো গো।” 

''লিঙ্গুয়া ক্র্যাঙ্ক। একটা মিশ্িত বুলি বা ভাষা । কোন ভাষার 
খাটি ভাব এ-বুলিতে নেই। যে-কোন রকমে জোড়া-ভালি দিয়ে নানান 
দেশের লোকের ভিতর কাজ-কারবার চালাবার জন্যই এ-বির উদ্ভব হয়ে- 
ছিল। এ ছিল নেহাৎ মুখের ভাষা ; লোখার ভাষা এ-তখনও হয়নি । 
স্থতরাং সাহিত্যে স্থান পাবার কথা ওঠেই না। এমন করে “লিঙ্গয়া- 
্র্যাঙ্ক। -কে বহুদিন মুখের বূলি হিসাবে কাটিয়ে দিতে হয়েছে। মুখের 
বাইরে তাকে বড় কেউ পোছেনি। তথাপি মনে হর, নানা জাতের বুলি 
বোঝাবার জন্য তখনকার কোন কোন ইউরোপীয় সাহিত্যে কথাটার ব্যবহার 
হয়েছে । 

ফরাসী-ভাঘার বেলায় এসেই “লিঙ্গুয়া-ক্যাঙ্ক৷'' জাতে উগৃলো,--- 
কুলীন হ'ল। ইতিহাসে যা'কে আধনিক যুগ বলে, সে সময় থেকে 
রাষ্্রীব প্রাধান্য ও সাংস্কৃতিক কৌলীন্যের প্রভাবে ফরাসী-ভাষা হয়ে 
গেলো ইউরোপের “লিঙ্গরা-ক্রযাঙ্কা” বা সর্বজনীন-ভাষা | ইউরোপের 
অনেক দেশের ভিতর ক্রমে ক্রমে এই ফরাসী-ভাষ! ভাব আদান-প্রদানের 
বাহনবূপে অল্প-বিস্তর চালু হ'ল। ফরাসী-জাতির রাষ্ত্রীয় ও সাংস্কৃতিক 
প্রভাবকে আশুয় ক'রে ফরাসী-ভাষা “লিঙ্গুয়।-ফ্র্যাঙ্কা”-ধূপে সাহিত্যেও 
স্বান পেয়ে থাকবে । এই সে-দিনও ফরাপী-ভাষাকে ইউরোপ তার 
“লিঙ্গুরা-ক্বযাঙ্ক।” ব'লে স্বীকার করেছে। এখন হাওয়া পাল্টে গিয়ে 
তার স্থান দখল করেছে ইংরেজী । 

''পিঙ্গুয়-ফ্র্যাঙ্কার”' দিক থেকে উরুর অবস্থাও অনেকটা এরূপ । 
ভারতে “লিঙ্ুয়াক্্যাঙ্কা”' বলে কোন ভাষা প্রাচীন-কালে ছিল না। 
সংস্কৃতই ছিল ভারতের সাংস্কৃতিক ভাষা এবং এর নানান প্রদেশে নানান 
ভাষা চালু ছিলো | উত্তর-ভারতের নানান দেশে নানান প্রাকৃত-ভাষা 
অর্থাৎ সংস্কৃত-ভাষার প্রাদেশিক রীতির অপত্রংশ ভাষা চনৃতো | দিল্লী 
ও মীরাট অঞ্চলে তখন “সৌরসেনী প্রাকৃত'-ভাষার চল ছিল । এই 
“সৌরসেনী-প্রাকৃত” হ'ল পপ্রতীচ্য-হিন্দী' এবং ব্রমণ্ডলের (মথুরা, দিল্লী 
ও তা'র আশপাশের ) 'ঝুজ-ভাষা; প্রভৃতির জনক। নামজাদা উর্দু 


৭৫ 


মনীষা-মপ্্রঘা 


সাহিত্যিক ও পণ্ডিত মহন্মদ হোসেন আজাদের (মৃত্যু ১৯১০) মতে এই 
“ঘরজ-ভাষা” হচ্ছে উর্দূর জন্মদাতা । তিনি বলেন, 
5501 5) ০ &$ ০৪ ৮০ তে ৩০৩৬ 0৯ ৩৪০ 
০০৮১ € ৩০,0৪৭ 679 * 39128 515 ০০ ৭০9৫72১৪) 
55০৮৫] ৯৪1 59 এপ ৪০৪] ১ ৮৫52 ০ 
_ পচ) হি 264৮৯ ৮৫. ৩১০৮০ 5 4৪) 1৭ ০১৩7৭ ০ 13 
€ 8 921 29) (১৫ ৫১ ৪৭ ০৬ ৮/১ 02 8 85 1০০ 5 | 
5৩) & ৩ ০)) ৬১৮৬৯ ২১ 1:28 ২ ১৮5 1০] ১108 ৯ 
(£%১ ও 

এএ-কখা প্রত্যেকেই জানে যে আমাদের উর-ভাষা ঝুজ ভাষা খেকে 
উৎপন্ন হয়েছে এবং এই ঝ্রজ-ভাষ। হচ্ছে খাস ভারতীয় ( হিন্দুস্তানী ) 
ভাষা । কিন্ত, এটি এমন একটা ভাষা নয়, যা পৃথিবীর বৃকে ভারতের 
অস্তিত্বের সাথে সাথেই এষেছে। এর বয়স আট শ"* বছরের বেশি হয়নি : 
আর ঝ্ুজ মগলই হচ্ছে এর জন্মভূমি |”-_- আৰ্-ই-ছায়াৎ ( উদ-ভামার 
ইতিহাস অধ্যায় দ্রষ্টব্য) 

এর থেকেই দেখা যাবে, যারা উরঁকে সৌরসেনী-প্রাকৃতেব সন্তান 
ব'লে মত পোবর্ণ করেন, তারাও নেহাৎ ভুল মত নিয়ে মাতামাতি করেন 
না। ব্রজ-ভাষা হল সৌরসেনী প্রাফুতেরই একটি বূলি ( 0121606 ), 
যা” দিল্লী ও মথুর। অঞ্চলের লোক বলৃত। এর থেকেই উৎপন্ন হবেছে 
ভারতের মুন্লিম আভিজাত্য গবে গবিত ভাষা উর্দ,। কিভাবে উর 
জন্য হ'ল, তার সম্বন্ধেও সুপগ্ডিত মৃহন্মদ হোসেন আজাদ একটা খুব খাঁটি 
মত প্রচার করেছেন । তিনি বলেছেন ১--- 
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৭৬ 


সর্বজনীন-ভাষা বা লিঙ্গয়া -ত্র্যান্ক) 


“গোড়ায় উর্দ.-ভাষা লেন-দেন ও আদব-কারদার আবশ্যকতা থেকে জন্ম 
লাভ করেছে। হিন্দুদের সাথে হিন্দুস্তানী মুনলমান---যাদের বেশির ভাগ 
লোক ইরানী বা তৃকীস্তানীদের বংশধর-_ হিন্দুস্তানকে নিজেদের জন্মভূমি 
এবং এদেশের ভাষাকে নিজেদের ভাষা বলে মনে করতে থাকে ।'-__ 
আব্-ই-ছায়াৎ। 
অনুসন্ধান করুলে দেখা যায়, ভারতে যখন ( খ্বীষ্ীয়-্বাদশ শতাব্দী ) 
মুসলমানেরা! এলেন বিজয়িবেশে এবং দেশে স্বায়ী হ'য়ে গেলেন অবিবাসী- 
রূপে, তখন ভারতের অধিবাসীদের সাথে ভাবের আদানশ্প্রদান, বস্তুর 
লেন-দেন, সামাজিক মেলা-মেশা ইত্যাদি বহু বিষয়ে বিজয়ী মুসলমানদের 
অস্গুবিধা হ'ল ভাষার জন্য, যেমন আজকাল নানা অস্গুবিধা হচ্ছে পশ্চিম- 
পাকিস্তানের সাথে পূর্ব-বাংলার। যে-সব মুসলমান প্রথমে ভারতে রাজ্য 
স্থাপন করলেন, তার! বাড়িতে বলতেন তুকীী-ভাষা, আর লেখায় ব্যবহার 
করতেন ফার্সী বা তুকী মেশানো ফার্সী, যেমন এখনকার পাঞ্জাবের 
সরকারী চাকুরেগণ বাড়িতে হয় গুরুমুখী, না হয় পাঞ্জাবী ব্যবহার করলেও 
পোশাকী বা সাহিত্যের ভাষারূপে ব্যবহার করেন উর্দ,। ভারতের কোন 
ভাষাৰ সাথে ফারসী বা তুকাঁর যোগ ছিল না। তখন রাষ্্রীয় ও 
সামাজিক গরজে বাধ্য হ'য়ে ভারতের হিন্দু ও বহিরাগত মুসলমান ভাবের 
আদান-প্রদান, টাক1-পয়সার লেন-দেন, রাষ্্ীয় মেলা-মেশ! প্রভৃতি কর্‌তে 
গিষে উদ্ভব হ'ল এক জগাখিচুড়ি ভাষার,_যা সৌরসেনী প্রাকৃত কি 
বজভাষাও নয়, ফার্সীও নয়, তুকীও নয় ;_-এক অদ্ভুত বুলি ব1 মুখের 
ভাষা । এ মুখের ভাষা বা* বলিতে থাকৃলো৷ সব ভাষারই কিছু কিছু 
ংশ_-যদিও এর মূল কাঠামো হ'ল মথুরা ও দিল্লীর আশপাশের চালু 
বলি “বুজ ভাষা” বা! “চালু হিন্দী” 
গোড়ায় কিন্ক এই জগা-খিচুড়ি ভাষার ব্যবহার সাহিত্যে হত না। 
মুসলমানদের ভারত-বিজয়ের প্রায় এক শতাব্দী পরে যখন কবিগণ ফার- 
সীতে কবিতা লিখে লিখে হয়রান হ'য়ে পড়লেন এবং তার শ্বোতারাও 
বিশেষ একঘেয়ে বোধ করতে শুরু করলেন, তখন কবিগণ এই খিচুড়ি- 
ভাষার সাহিত্যিক চাটনি ব্যবহার করে রুচি পাল্টাতেন | এ জাতীয় 
রচনার নাম ছিল “রেখতা” বা খিচুড়ি বলির কবিতা । ফার্সী “রেখতা” 
( ৬258) ) শব্দের অর্থও হ'ল মিশখ্বণ বা িক্ষেপ। এই “রেখৃতা” 
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মনীষা-মঞ্ুষা 


শব্দে বুঝাতে চেষ্টা করা হ'তযে, এটি এমন এক বূলি যার ভিতর নানান 
ভাষার শব্দ ও কথা ছড়িয়ে আছে। মোটের উপর, মথুরা ও দিল্লীর 
আশপাশের 'ব্জ-তাষা” যখন খিচুড়ি হ'য়ে, লেখায় কবিতার রূপ নিয়ে 
লোকের আনন্দ বর্ধন করৃত, তখন তাকে বলৃত “রেখতা” | 
এ যেন ছিল সাহেবদেরকে সাঁওতাল বা জ্মিয়া নাচ দেখিয়ে আনন্দ 
দেবার আয়োজন । 

তখন মুখে মুখে মখুরা ও দিল্লীর আশপাশে যে খিচুড়ি-বুলির ব্যবহার 
হ'ত, তার নাম ছিল পৃথকৃ। “রেখৃতা' বললে এ মুখের বূলিকে বৃঝাতো 
না। তাকে বোঝাতে গিয়ে লোকে যে-শব্দ ব্যবহার করত, তা হচ্ছে 
“উর্দু” | এর এই প্রকৃতি লক্ষ্য করে মীর আমান প্রমুখ, উর, লেখক 
এবং গোড়ার দিকৃকার বিদেশী পণ্ডিতগণ যে মত পোষণ করেছেন তা' 
হচ্ছে এরূপ :-- 
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“উদ, হচ্ছে হরেক রকমের ভাষার শব্দ-পম্পদে তৈরী একটি খিচুডি-বুলি, 
যার সাক্ষাৎ দিল্লীর বাজারেই মিন্তো |” দিল্লীর বাজারে উর্ব পবিচয় 
মের্বার কারণ হ'ল, দিল্লী তখন মুসলমানদের রাজধানী । তাদের লোক- 
লঙ্করের স্থায়ী ছাউনি ছিল দিল্লীতে । এসব লোক দেশের লোকেদের 
সাথে মিন্নুতে পেত বাজারে । তারা ভাবের" আদান-প্রদান করতে গিয়ে 
এই খিচুড়ি বুলির ব্যবহার কর্ৃত। এখান থেকেই এই বুলি নাম 
পেল এির্,” | এিদ, তুক্কী ভাষার শব্দ ;-এর মানে হ'ল “ছাউনি”? 
“ডি” শব্দ দিয়ে লোকে বুঝাতো যে এই বুলি 'ছাউনির' লোকেদের বৃলি 
ব৷ ভাষা । 

দিল্লীর থেকেই এই খিচুড়ি ভাষা ভারতে, বিশেষ করে উত্তর ভারতে 
ছড়িয়ে পড়ে ; তাও লোক-লস্করের মারফতেই | এমন করেই উদ, ভারতে 
বিশেষ ক'রে উত্তর ও মধ্য ভারতের “লিঙ্গুয-ক্রযাঙ্কা” ব। সর্বজনীন 
ভাষায় পরিণত হয়েছে ধীরেস্থুস্বে। দক্ষিণ ভারতে হায়দরাবাদ ছাড় 
আর কোথাও এর বিশেষ প্রভাব নেই । মোগল আমল থেকেই উর্দ, বুলি 
সাহিত্যে ভালভাবে স্থান পেয়ে জাতে ওঠে ও কলীন হয়। তার পর 
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থেকে বেশি-বেশি করে ফার্সী এবং তৎসূত্রে আরবী-ভাষার শব্দ এতে 
ঢুকতে থাকে । তবৃ, এ-ভাষা কোন দিন মোগল আমলে রাষ্ট্র-ভাষার 
মর্যাদা লাভ করেনি। কুলীন হওয়ার পর খেকে এ-ভাষা ভারতের 
“লিঙ্গয়া-্র্যাঙ্কা” ব। সর্বজর্নীন ভাষার স্থান থেকে সরে পড়তে থাকে । 
ফলে, এটি এখন উত্তর ভারতের কতিপয় মুসলমানের এবং হায়দনাবাদের 
সকলের ভাষারপে দাড়িয়ে যায়। এখন পাঞ্জাবের আদালতের ভাষা 
উর্দ, এবং যুক্ত-প্রদেশে উর্দ, ও হিন্দী উভয়েই চলে । 


সেযাহোক, 'লিঙ্গয়া-ক্র্যাঙ্কা” (111809-019108 ) কথার বাংলা 
অনুবাদ নিয়েই এ আলোচনার অবতারণা | সম্পৃতি (১৯৪৯-৫০) রাজনৈতিক 
কারণেই কখাটার চল আমাদের মধ্যে বেজায় বে'ড়ে গেছে । একে বাংলাষ 
কিভাবে প্রকাশ করা যায়, তার চে্টাও কম হরনি। কেউ-কেউ কখাটার বাংলা 
অন্বাদ কবেছেন “রাষ্ট্রভাষা”, কেউবা করেছেন “সাধারণ ভাষ।”, 
আবার কেউব। করেছেন “আন্তর্জ।তিক ভাষা | [115018-7181)08- 
এর মব্যে “রাষ্ট্র” বুঝায় এমন কোন শব্দই নাই ; “সাধারণ” অর্ণ বঝার 
এমন শব্দও দেখি না। লস্ুতিরাঁত 111900-77181708 কখার বাংল। 
“রাষ্ট্রভাষা”? কিংবা “সাধারণ ভাষা” একেবারেই অচল | 1[,17808-181108 
বতমানে গোৌণভাবে [106671801019] 1-816098০ বঝাইরা খাকে । এই 
ইংরেজী [11100811011 অর্খে বাংল! “আন্তর্জাতিক” শব্দের গগন ভুল। 
'আ্তজাতিক' শব্দের গঠনকগত অর্থ দাঁড়াব “জাতির মধ্যবতী” বা 'জাতির 
অন্তর্গত । এই [00177901004] অরে বাংলা করিতে হইলে সি জাঁতিক' 
শব্দ ব্যবহার করিতে হয়| ॥ 

এই যে অনুবাদ-বিভ্রাট এর কারণ কি? একটু ভে'বে দেখলে মশে 
হয়, [1789-0718108 কখাটার উৎপত্তি, ব্যৎ্পন্তি ও ক্রম-বিকাশ প্রভৃতির 
প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না রাখার ফলে এ-জাতীয় অনুবাদ বিভ্রাট শুরু হরেভে। 
এর উৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশ সন্বন্ধে আলোচনা করেছি । এবার বৃখপন্তিৰ 
কখা বলা যাক। 

[.10709-511108 কখাটা গঠনের দিক থেকে একটি শব্দসঙ্কব | 
লাতিন [17889 এবং জর্মন চ121708 শব্দদ্বয়ের যোগে কথাটা 
তৈরি হয়েছে ইতালীরদের দ্বারা লাতিন-ভাষার প্রকৃতিসন্মত ব্যাকরণ 
অনুপারে | লাতিন [17808 (নিক্গুর। ) শব্দের অর্থ ভাষা । তংসম 
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অথাৎ সংস্কৃত ভাষা শব্দের মতো লাতিন 'লিঙ্গুয়া' শব্দ কথ্য এবং লেখ্য 
দই ভাষাই বৃঝায়। [1910 হচ্ছে প্রাচীন জর্মন জাতির এক গোত্র ; 
ববরতা বা প্রাকৃত জনোচিত অভদ্রন্ধার ছাপ এই [181 (ক্র্যাঙ্ক) জাতির 
গারে লেগে আছে। ভূমধ্যসাগরীয় লেভান্তূ-অঞ্চলে পশ্চিম দেশাগত 
ববর জাতিকেই বলৃত 11801. (ক্র্যাঙ্ক )। এই ক্ষ্যাঙ্ক' শব্দ থেকেই 
লাতিনীকৃত রূপ হ'ল “ক্া্কা” ( ঢা৪018 ), আর ইংরেজী বূপ 
হল চ121115 (ক্র্যান্কিণ)। জুতরাং “লিঙ্গয়া ক্র্যান্কা;:-[17808- 
7181108 কখার মানে দাঁড়াচ্ছে (বর্বর) ক্যযাঙ্কদের ( অভদ্র) ভাষা? । 
অভিজাত ইতালীয়গণ 'রিয়াল্তো'-নংশ্রি্ট অর্থাৎ বণিকদিগের ব্যবসা 
সংক্রান্ত ইতালীয় ভাষার এই অপন্রংশকে বিদ্ধপভরে 1.1608-17181108 
নাম দিয়েছিলেন । সুতরাং 'লিঙ্গয়া-ক্র্যাঙ্কা' কথায় বিজ্রপের ভাবও 
রয়েছে বিস্তর । এই বৃৎপত্তির দিক্‌ থেকে যদি কথাটির অনুবাদ করৃতে 
হয়, তবে বড় জুবিধ! হয় না ; কেনন! সেক্ষেত্রে বলতে হয় বিব'র-ভাষা? 
বা প্রাকৃত-ভাষা' | অথচ, এখন আর এ-মানেতে এ-কথার ব্যবহার হয় না । 


'লিঙ্গুয়-স্র্যাঙ্কা বরাবরই একটি সঙ্কর ভাষা ছিল | নানান ভাষা- 
ভাষী লোক পরম্পর ভাব-আদান প্রদানের জন্য যে পাঁচমিশালী ভাষা মুখে 
মুখে ব্যবহার করেছে, তাই পরে “লিঙ্গুয়া-ফ্র্যাঙ্কা” বলে পরিচিত হয়েছে। 
এটি চিরকাল গোড়ার দিকে মুখের বূলি ছিল; ভাষার রূপ নিয়ে লেখায় 
অর্থাৎ সাহিত্যে বড় একট! স্থান পায়নি। ভারতের প্রাকৃত -ভাষার 
অবস্থাও গোড়ার দিকে ঠিক এমনই ছিল । বাংলার কথ্য বূলিও লেখ্য 
ভাষার মর্যাদ! লাভ করেছে খব বেশী দিনের কথা নয়। বোধহয় বীর- 
বলই (প্রথম চৌধ্রীই) প্রথম পশ্চিম বঙ্গের অর্থাৎ ভাগীরধী-তীরবতী 
স্থানের মুখের বূলির সাহিত্যিক মর্যাদ! স্বীকার করেন। তারপর রবীন্দ্রনাথ 
তার অনন্যসাধারণ প্রতিভার তাকে সাহিত্যে ' প্রতিষ্ঠিত করেন। তবে, 
জে'নে রাখ! ভাল,_ আধুনিক সাহিত্যে স্বীকৃত “চল্তি-ভাষা'ও বাংলাদেশের 
বা পমশ্চিম-বঙ্গের কারও মুখের ভাষা নয়,_-সাধু-ভাষা'র আর একটি 
লেখ্য-ূপ মাত্র । 

'“লিঙ্গুষা-ক্র্যাঙ্ক।” কথার অনুবাদে ভবিষ্যতের দিকেও দৃষ্টি রাখতে 
হবে। ইংরেজী-ভাষা আমেরিকান ও ইংরেজ জাতির পৃষ্ঠপোষকতায় 
বতমান জগতে সত্য জাতির ““লিঙ্গয়া-ক্র্যান্কা ' হ'তে চলেছে! এ-ভাষা 
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জগতের উন্ততম ভাষাগুলির মধ্যে যে একটি, তাতে কারও দ্বিমত নেই । 
ভারতের তথাকথিত “লিঙ্গুয়া-ক্র্যাক্কা' উর্দ,-হিন্দী থেকে উৎপন্ন, না বুজভাষা 
থেকে, তা নিয়ে মারামারি না করেও বলা যায়, উভয়েই উন্নত লেখ্য 
ভাষা | জতরাং, মনে হচ্ছে উন্ত লেখ্য ভাষারও ভবিষ্যতে “লিঙ্গয়া-ফ্রাক্ক।”? 
হ'তে বিশেষ বাধা থাকৃবে না । বিশেষ ক'রে, “লিল্ুয়া-জ্রযাঙ্কা”? 
কথাকে ইংরেজী-ভাষা-ভাষীর৷ এখন থেকে “ইণ্টারৃনেশন্যার্‌ লেঙ্গুভ্‌” বা 
সর্জীতিক-ভাষার অর্ধে বৃৰ্তে ওরু করেছেন । জাতি ব্যর্তিরই সমটি। 
ন্ুতরাং, “লিঙ্গরা-ক্রযান্কি।'' গোড়ার থেকে নিয়ে আজ অবধি ব্যক্তিকেন্দ্রিক, 
সমষ্টি-কেন্দরিক কথা নয়। 

এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা কবে 1.11888-191)08 কথার বঙ্গান্বাদ 
“সর্বজনীন-ভাষা” ব্যবহার করাই বিশেষ সঙ্গত ব'লে মনে করি। 
কেননা, সর্বজনীন শব্দে “লিক্রা-ক্যাঙ্কা”-এন ব্যক্তি-কেন্্িক ভাব 
প্রকাশ পাচ্ছে এবং ভাষা শব্দে কথ্য ও লেখ্য দুই রকমের বূলিই 
বঝায় । 
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অঙ্গভঙ্গী, ইঙ্গিত, ইপারা, হাবভাব, চেঁচামেচি, হৈ-ছুল্লোড় প্রভৃতি 
মানুষের তাৰ আদান-প্রদানের উপায়গুলির মধ্যে মানৃঘের ভাষাই হচ্ছে 
প্রধান। এদিক থেকে ভাবৃলে সমাজের সাথে মানুষের ভাষার সন্বদ্ধ যে 
কত ঘনিষ্ঠ, তা বুঝতে কষ্ট হয় না। এক এক সময় মনে হয়, সমাজের 
জন্যই ভাষা, আর ভাষার জন্যই সমাজ। কেননা, ভাষা না থাকৃলে 
সমাজ জোট বাধে না, সমাজ না থাকলেও ভাষা তেমন ফোটে না। 
মানুষকে সমাজে বাস কর্‌তে হয়, সমাজের ব্যক্তি-বিশেষের সাথে ভাঘার 
সাহায্যে ভাব আদান-প্রদান করতে হর, তাই সামাজিকতার প্রশ ওঠে। 

সমাজে বাপ কর্‌তে হলে ব্যবস্থার সাথে খাপৃখাইরে নিয়ে বে-ভাষার 
ব্যবহার করা প্রয়োজন, সে-ভাঘাই “দামাজিক-ভাষা'। এর উল্টোটার 
নাম হ'ল 'অসামাজিক-ভাষা' | অসামাজিক-ভাষা ব্যবহার ক'রে সমাজে 
বাস করা যাঁয় না,_-এ কথা বোধ হয় না বললেও চলে । আমাদের সামাজিক 
ব্যবস্থা এমনই যে, এতে বয়সের প্রশ, মান-মর্ধানার প্রশ, ব্যক্তিগত মন্বন্ধের 
পরশ, শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম-কর্ম প্রভৃতি কত কিছুর প্রশব যে জড়িয়ে আছে, 
তার কোন সীমা নেই। সমাজের এ-সব অবস্থার কথা মেনে নিয়েই 
ভাষার ব্যবহার করৃতে হয়, নতুবা সমাজে বাস করা কঠিন। আমরা 
সমাজের এত সব দাবীকে সন্ত ক'রে যে-ভাষা ব্যবহার করি, তাকেই 
“সামাজিকতা র ভীষা' ব'লে উল্লেখ করতে পারি। 

সামাজিকতার আর এক নাম হচ্ছে লৌকিকতা বা সামাজিক-দৌজন্য | 
সামাজিক-সৌজন্যের জন্য যা” প্রাথমিক প্রয়োজন, তা হচ্ছে সাদর-সন্তাষণ 
ও আদর-আপ্যায়ন। এমনিতেও লোকে কখায়-কথায় ব'লে থাকে.- 
' গুড়ের মিঠা কে-ই ঝা চায়, মুখের মিঠা কে না খায়" এই যে 'মুখের 
মিঠা অর্ধাৎ “মধুর ভাষা,--এটিই মানুষ মানুষের কাছে পাওয়ার আশা 
করে। কারণ, সে সামাজিক জীব, ভাষার সাহায্যে ভাব-বিনিময় করাই 
তার স্বভাব। মানুষের সামাজিকতী-বোধ ন| থাকৃলে “মুখের মিঠা পরিবেশন 
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সামাজিকতার ভাঁষ। 


করার অর্থাৎ কারও সাথে মধুর ভাঘায় কথা বলার প্রশবই উঠৃত না ; তার ভাষা 
হ'ত সকলের সাথে এক রকম। এই সামাজিকতা বোধ থাকাতেই, এখন 
কারও সাথে দেখা হলেই আমনা সন্তাষণ করি, “আর্নলামু আলাযকৃষ্‌” | 
তিনিও প্রতিসন্তাষধণ জানান,_-+ও আলায়কুমৃস সলাম” | তারপর চলে 
শরীর কেমন', কিশল তো? কিংবা কেমন আছেন”, খবর কি” ইত্যাদি 
কথার আলাপ। এ-সব প্রশ্ের উত্তরে “কেটে যাচ্ছে, লে যাচ্ছে” 
“বেঁচে আছি', “আপনার যেমন দোয়া ইত্যাদি কথাও “সামাজিকতার 
ভাষা 'তেই হ'য়ে থাকে। 

আমরা যাঁকে জাদব কারদা ও শরাফতি বা ভাঁভিজাত্য বনি, ত' 
আজও সমাভের একটা বড় ব্যবস্থা । এই সামাজিক ব্যবস্থাকে কখাব 
রূপ দিতে গিয়ে আমরা যে-ভাষা ব্যবহাব করি, তাব প্রায় সবাকই 
“সামাজিকতার ভাষা” । মনে করুন, কোন অপরিচিত লোকের নাম 
জান্তে চাই। তাকে বেয়াদবের মতো কিংবা অভদ্রের মতো জিজ্ঞাসা 
করা যাঁষনা)--“তোমার নাম কি?" বেশ ভেবে চিন্তে, দেখে গুনে কারদা 
ক'রে বলৃতে হয়--আপনার নামটি, জানতে পারি কি” অথবা নিজের 
শরাফতি দেখাবার জন্য বলা চলে, হিদূমে শকীফ 2 এমন সব প্রশ্থের 
উত্তর পাওয়া! যেতে পারে--“লোকে আমায় আবদূল হাকিম বলেই ডাকে” 
কিংবা “খাঁকগাব কাদির নওয়াজ | বেশ বুন্ধতে পারা যায়, এ-দমস্ত 
কথায় বিনয় আছে, তবে কৃত্রিম | কৃত্রিম হ'লেও যে-ভাষায় এ-কখাগুলি 
বলা হর, তা “সামাজিকতার ভাষা? | 

একই ভাধাভাষী লোকের মধ্যেও সমাজভেদে ভাঘা-ব্যবহারে তাবতম্য 
ঘটে। তার প্রধান উদাহরণ হ'ল বাংলা-ভাষাভাষী হিন্দু ও মৃসলনান 
সমাজের ভাষা | হিন্দুরা নমস্ক'র করেন, মুসলমানেরা জালাম বা হাঁদাৰ 
জানান, হিন্দুরা নিমন্ত্র গ্রহণ করেন, মুসলমানেরা দাওয়াত কবুল করেন, 
হিন্দুর। জল পান করেন, মুনলম়ানের। পানি খান, হিন্দুরা ভাত থেষে 
আঁচান, মুসলমানেরা খানাপিনা ক'রে হাতমুখ ধোন, মুসলমানেরা “চাঁচা 
ব'লে আপন প্রাণ বাচালেও, হিন্দুরা কাক]? ব'লে ফাকা আওয়াজ 
করেন না । হিন্দু ও মুসলমান সমাজের এই যে ভাষাগত তারতম্য, একেও 
“সামাজিকতার ভাষা” না ব'নে উপায় নেই। 


অধিকন্ত, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, বন্ডুতা প্রভাতি বিষয়তেদে ভাষার 
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মনীষা-মগ্ুষা 


যেমন তারতম্য ঘটে, সামাজিকতা বা লৌকিকতার দিক থেকেও ভাঘা 
ব্যবহারে তফাৎ হয়। আমাদের সমাজ ব্যবস্থা এমন যে, এর মধ্যে মান- 
মর্যাদার প্রশ্নটি খুবই সংবেদনশীল । «দিক থেকে আমাদের ভাষায় যে-প্রভাব 
দেখতে পাই, তা প্রধানত: বংশগত, পদগত, বয়সগত, ব্যক্তিগত, শিক্ষা- 
দীক্ষাগত, ধন-দৌলতগত মর্যাদার সাথেই জড়িত। তাই, আমাদের ভাষার 
সর্বনাম ও ক্রিয়া পদে সমাজের মাণ-মর্যাদা ফুটিয়ে তোলার একটা পাকা- 
পাকি বন্দোবস্ত গোড়া থেকেই হয়ে গ্রেছে। মূলতঃ এ-ভন্যই আজও 
আমর আমাদের ভাষায় “তিনি, “যিনি” “ইনি', উনি", “আপনি'-রূপে 
পরিচিত সর্বনামগ্ডলিকে ভিনু-ভিম্ন কারকে ভিন-ভিন রূপ দিয়ে কেবল 
সামাজিকতা রক্ষার খাতিরেই বাঁচিয়ে রেখেছি, নইলে “আমি”, “তুমি': 
এবং সে'-এ তিনটি সর্বনামের কয়েকটি কারকগত রূপ দিয়ে কাজ সেরে 
নিতে পারা যেত। কারও প্রতি সন্মান দেখাবার বালাই না৷ থাকলে আমরা 
আমাদের ভাষায় এতগুলি বিশিষ্ট সর্বনাম পদ ব্যবহারের কথা যেমন ভাবতাম 
না, তেমনই “করেন”, “করবেন”, “করছেন”, “করেছেন, "করুন' প্রভৃতি 
হাজার-্ভাজার ক্রিয়া পদের শেষে “এন”, বেন*-ছেন'-এছেন”, “উন, 
ইত্যাদি প্রত্যর যোগ ক'রে কারও প্রতি সন্মান দোখাবার ব্যবস্থাও 
রাখতাম না। 

এ-পুত্রে আরও লক্ষ্য করার বিষয় হল আমাদের সমাজে যাঁর সাথে 
যার সন্ধন্ধ ঘনিষ্টতম, তাকে 'আপনি”-র স্থলে 'তুমি' ব'লে না ভাকৃলে মন 
যেন ভরে উঠৃতে চায় না। তাই, বড়রা যখন ছোটদেরকে তুমি ব'লে 
ডাকেন, তখন অগন্নান বা অপমান করেন না, বরং আদর দেখান । 
স্বামীর সাখে স্ত্রীৰ সম্বন্ধ, বন্ধু-বান্ধবের সাথে বন্ধ-বান্ধবের সথন্ধ, বান্দার 
গাঁখে খোদার সন্বপ্ধই হচ্ছে নিকটতম। তাই, বন্ধুকে বন্ধুর প্রতি বলতে 
শুনি তুমি' অথব। তুই", স্বামীকে স্ত্রীর প্রতি বলতে শুনি--”ওলো) 
তুমি কি বলছ, আধুনিকাদেরকে স্বামীদের ডাকতে শুনি--“তৃমি কোথায়”, 
মানুষকে খোদার প্রতি প্রাধনা জানাতে শুনি_- 

“তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে 
মলিন মর মুছায়ে |” 

এ-মমস্ত কথায় যতই আন্তরিকত। থাক না কেন, এগুলোকে “সামাজিকতার 
ভাষ1” ব'লে স্বীকার করতেই হ'বে, কেননা এ জাতীর ভাষা যাদের কাছ 
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সামাজিকতার ভাঁঘ৷ 


থেকে আশা কর! যায়, তার পান থেকে চুন খসবারও উপায় নেই। সে 
কারণেই ছোটরা যখন বড়দেরকে তুমি, ব'লে সম্বোধন করে, তখন তারা 
বন্ডদেরকে অপমানিত করে। এমন তুমি ব্যবহারে হাতাহাতির সূচনা 
হ'তেও দেখেছি । 

আমাদের ভাষায় এক-বচনের স্থলে বহু-বচন ব্যবহার করার যে-ব্যবস্থা 
রয়েছে, তা একটা সর্বস্বীকৃত সামাজিক রীতি ছাড়া আর কিছুই নয়। 
এ-রীতিটাকে বাংলা-ব্যাকরণে “গৌরবে বহু-বচন” ব'লে আখ্যা দেওয়া 
হয়। নেতা, বক্তা, সম্পাদক, প্রভৃতি মানী ব্যক্তি, যারা সমাজের আরও 
দশজনের পক্ষ হ'য়ে কথা বলেন, তীরা আমির স্থলে আমরা শব্দ ব্যবহার 
করেন। ক্ষেত্র বিশেষে ভাষায় “আমি' শব্দ প্ররোগে যে অহং-ভাব 
ফটে ওঠে, আমাদের সমাজ তা পছন্দ করে না। এ-কখা ভে'বে সামা- 
জিকত রক্ষার খাতিরে পত্রিকা-সম্পাদক লিখে খাকেন,_ “আমাদের 
বিশ্বাস, জাতিকে উনুত করিতে হইলে, বিজ্ঞোন-চ্চা আবশ্যক । ঢলুন 
আমরা বিজ্ঞান-সাধনার ঘ্রত গ্রহণ করি।” এতে যে অহমিকার ভাবকে 
চাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে সমাজের প্রতি দৃষ্টি না থাকৃলে তা হ'ত না । 

শব্দার্থ-বিজ্ঞান বা 8017800105-এ যাকে “ভাষণ” বলা হয়, 
তাঁও সামাজিকতা-রক্ষার ক্ষেত্রে ভাষার একটা প্রধান অস্ত্র। বডিতে 
ভিথিরী এসেছে, ভিক্ষা দেবার ইচ্ছে নেই, বলা হ'ল, “মাফ কর,” যেন 
ভিক্ষে তার প্রাপ্য এবং সে-প্রাপ্য জাদায় করতে পার্ছি না ব'লে মাফ 
চাইছি | এমনও হয়, ভিখিরী দরজায় দাড়িয়ে হাক দিচ্ছে, ভিক্ষে দেবার 
ইচ্ছেও আছে, অথচ ঘরে চাল নেই । নিজের এ-অভাবের কথা কি 
ক'রে অপরকে বলি। তাই খানিকটা ভেবে-চিন্তে বলৃতে হয়, “ঘরে 
আজ চাল বাড়ন্ত'। কিংবা, কারও বাড়িতে কতার সাথে আলাপ হচ্ছে, 
তীর ধ্যানধ্যানানি শুনতে ভাল লাগছে না, উঠে-আমৃতে মনটা আইঢাই 
করছে। কি ক'রে অতদ্রের মত বলা যায়,--'আঁর না, এখন যাই |”, 
সামাজিক-ভদ্রত। রক্ষা ক'রে তাকে বন্ুতে হয় -“এখন তবে আসি।”' 
মূল কাজটি হচ্ছে বেরসিকদের মতো “যাওয়া”, আর মুখে ভদ্রতার খাতিরে 
বলা হচ্ছে "“আঁসা”। এমন বিপরীততাবে “'আসার' অর্থে "যাওয়া; 
্বাটতির" অর্থে 'বাড়তি' অথবা “দেবনা” অর্ধে “মাফ কর” প্রভৃতি 
কেবল “সামাজিকতার ভাষাতেই সম্ভব । 
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মনীষা -মঞ্জুষ। 


শধু আমাদের ভাষায় নয়, পৃথিবীর যাবতীয় উন্নত ভাষার বেলায়ও 
শীবতা ও অশ্লীলতার একটা প্রশ্ন আছে। সামাজিক সম্রমের প্রতি দৃষ্টি 
রেখে ভাষা ব্যবহার কর! না হ'লেই এ প্রশ্ন ওঠে। নতুবা শ্রীল ও অশ্বীল 
বলে ভাষায় কোন সমস্যাই দেখা দিত না। যে-সব কথা ভদ্র-পমাজে 
চলে না, তার সবই না হোক অন্ততঃ অধিকাংশ অশ্লীল । এ-দিক থেকে 
বিচার করলে “শালা-সন্বপ্ধী” থেকে নিয়ে আমাদের ভাষায় যত রকমের 
গাণি গালাজ আছে, তাৰ সবই অশ্ীর। ভব্য-সমাজে এ-সমস্ত বিশ্রী 
কথা চলে না। তাদের সমাজে যে-সমস্ত কথার ব্যবহার হয়, তা হচ্ছে 
বেশ শালীন ও স্ুরুচিসম্পণ | 

আমাদের সমাজে কোন সন্থান্ত লোককে নাম ধ'রে ডাকা বেয়াদবী | 
এমনকি, নামের আগে-পাছে সপ্রমসূচক কিছু না ব'লে শুধু নামটির উচ্চারণ 
করাও অভদ্রতা ব'লে গণ্য হ'য়ে থাকে । আমাদের মধ্যে সামাজিক 
মর্যাদার প্রশ বড় বদেই এমনটি হয়। আমাদের সামাজিকতার ভাঘায় 
সমাজের এ-অবস্থাও আত্মপ্রকাশ করেছে । তাই আজও আমরা পরিচিত 
লোকের বেলায় “মৌনল্রবী সাহেব, পণ্ডিত মশায়, “ডাক্তার বাবু, 'খান 
সাহেব, চক্কোত্তি মশায় প্রভৃতি বলেই কাজ সারি, আর অপরিচিত লোকের 
বেলায় 'জনাব সৈয়দ আবদুল মজীদ সাছেব অথবা বাব কেদার নাথ 
মজুমদার মহাশয় বলে পরিচয় দেই। কারও নাম বল বা লেখার বেলায় 
আমরা এই যে রীতি অনুলরণ ক'রে থাকি, এটি সামাজিকতার বালাই ন। 
থাকলে সম্ভব হ'ত না। ্‌ 

আমাঁদের চিঠিপত্রগুলো৷ সামাজিকতার ভাষার একটা প্রধান অঙ্গ। 
ব্যক্তিগত পত্রের বেলাতেই সামাজিক সম্বন্ধ রক্ষার পরশ বড় হ'য়ে দেখা 
দিয়ে থাকে । ইংরেজী শিক্ষিতদের কাছে বাংলা সামাজিক-পত্রের পাঠ 
রবীতিমতে। একটা সমস্যা বলে অনুযোগ শোনা যায়। যাঁরা ইংরেজী 
91) [0581 511, 10921, 14 10০81 কিংবা! ০০15 210100119, ০১ 
91006161, ০৮15 26০01০018191/-_প্রভৃতির ব্যবহার নিয়ে সৃক্ষ্াতি- 
স্ক্ষ্ট বিশ্লেষণ করতে কম্গুর করেন না, তাদের কাছে “জনাব, “মহাশয়, 
'ৰখেদমতেঘ্*, 'পাক জনাবেষ্‌”, 'প্রীতিভাজনেষৃ*, “কল্যাণীয়েষ্‌', অথব৷ 
'আরজ-গুজার' বশংবদ, “বিনীত, 'দোয়াগো', 'আশিষ্প্রা্থী, 'খাকসার' 
প্রভৃতি পাঠ কিছু নতুন ঠেকা উচিত নয়। ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্বন্ধ 
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সামাজিকতার ভাষ। 


যেখানে সুস্পষ্ট নয়, সেখানে হয়তো পত্রের পাঠ একটু চিন্তা করেই লিখৃতে 
হয়,_-অন্যত্র তার বিশেষ প্রয়োজন নেই। 

এ-প্রসঙ্গে চাটুকারিতার বা তোষামোদের ভাষার কখাও উল্লেখ করতে 
হয়। চাটকারিতা বা তোঘামোঁদ সমাজে প্রশংসনীয় গুণ ব'লে স্বীকৃত 
নয়,বরং একটা নিন্দনীয় দোষ। এতৎসত্তে.ও, চাটুকারের। জুমধুর 
ভাষায় লোকের তোষামোদ ক'রে চিরকাল কাজ হাসিল ক'রে আদৃছে। 
সুতরাং, চাটুকারিতা নিন্দনীয় ব্যাপার হ'য়েও সমাজে নিন্দনীয় নয়। 
মানপত্র বা অভিনন্দন-পত্র দেওয়ার সামাজিক রীতির স্বীকৃতিতে এর 
উদাহরণ মিলৃছে। এ-শ্রেণীর রচনায় আমরা যে-ভাষা ব্যবহার করি, তা 
একান্তই “সামাজিকতার ভাষা” | কেন না, চাটুবাক্যে আন্তরিকতার 
অভাবকে ঢেকে দিয়ে অপরকে খুশি করাই এর মূল উদ্দেশ্য । যাঁকে 
আমরা অভিনন্দিত করি, তিনি বে দোষ-ক্রটিমুস্ত ফেরেশতা, ত। নয়। 
ধারা তাকে অতিনন্দিত করেন, তাঁরাও তা জানেন। তবু, কোন মান- 
পত্রে কারও কোন দোষক্রটির উল্লেখ আজ পর্যন্ত দেখিনি । মানপত্রের 
ভাষ। শুনলে মনে হয়, যাঁকে মানপত্র দেওয়া হচ্ছে, তিনি একটি মূতিমান 
গুণ। সমাজ এমন চাটকারিতার প্রকাশ্য স্বীকৃতি দিলেও মানপত্রের 
ভাষাকে ““সামাজিকতার ভাষা” না ব'লে উপায় নেই। 

ভাষাকে সামাজিক ক'রে নেওয়ার অনেক উপায় রয়েছে । অপরকে 
খুশি করার মতো সুন্দর ভাষা তৈরি কর! একটা ব্যক্তিগত শিল্প হ'লেও, 
এ নিতান্ত উপেক্ষার বন্ত্ নয়। প্রকাশ-তঙীর পরিবর্তন ক'রে অনেক 
সময় আমরা ভাষাকে সামাজিক রূপ দিয়ে থাকি। এই ধরুন, আইন- 
পরিষদে বক্তৃতা হচ্ছে। হঠাৎ বক্তা ব'লে বসুলেন,--“আমার পূর্ববর্তী বক্তার 
উক্তি মিথ্যে । পরিষদ-কক্ষের চারদিক থেকে চীৎকার শুরু হ'ল-_ 
ড101018৬, ডা10701গ8ম- আপনার উক্তি উঠিয়ে নিন, উঠিয়ে নিন। 
হটগোলে ঘর ভ'রে গেল, আর কিছুই শোনবার উপায় রইল না। 
স্পীকার বা পরিষণিয়ন্ত। বাধ্য হয়ে বক্তাকে আদেশ দিলেন," আপনার 
এ অশোভন উক্তি উঠিয়ে নিন।” বক্তা বাধ্য হয়ে বল্লেন,-“আমার উক্তিটি 
উঠিয়ে নিলাম।” হট্টগোল থেমে গেল, বক্তা ব'লে চত্রেন,--“আমি 
যা বলৃতে চেয়েছিলাম, তা হচ্ছে আমার পূর্ববর্তী বক্তার উক্তি সত্য নয়। 
এতে কেউ আপত্তি জানালে না। এর কারণ কি? “যা সত্যি নয়' 
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মনীষা-মপ্তুষা 


তাই তো মিথ্যে । তবু, উক্তি দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে,-মিথ্যে' 
শব্দটি যেমন খারাপ শোনায়, সত্য নয়' কখাটি তেমন খারাপ শোনায় 
না। প্রকাশ ভঙ্গী পাল্টে যাওয়াতেই এমনটি সম্ভবপর হয়েছে । এমন- 
তাবে “সেও চোর'-এ-কথাকে “তিনিও সাধু নন,' 'কিংবা আপনি বসুন'-এ 
আদেশকে বসতে আজ্ঞা হোক, অথব। তুমি কবে যাবে -এ প্রশুকে কিবে 
যাওয়া হবে" প্রভৃতি প্রকাশ ভঙ্গি দিয়ে ব্যক্ত কর্লে, সামাজিক ভাষাও 
অধিকতর সামাজিক হ'য়ে ওঠে। 

'সামাজিকতার ভাষায় সামাজিক বিবর্তনের প্রভাঁবও নেহাৎই কম 
নয়। সমাজ ও তার পরিবেশ পরিবতনে সামাজিকতার ভাষাও বদলে 
যাঁয়। তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি । সম্পৃতি ধন্যবাদ বা 'শোকরিয়া? 
ব'লে কারও প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর একটা রেওয়াজ ইংরেজী শিক্ষিত 
সমাজে চান হয়েছে । কেউ কানও উপকার করলে তার জন্য তাকে 
এমনভাবে কৃতজ্ঞত৷ জানানোর রীতি কোন কালে আমাদের সমাজে ছিল 
না। এ হচ্ছে পাশ্চাত্তি জভ্যতার [178108 %০এ কথার বাংল। 
ব। উর্দ তরজমা । বিদেশ ঘুরে এসে আামাদের শিক্ষিত সমাজ নানা 
বিদেশী জিনিসের মতো এ-রীতিটিও আমাদের সমাজে আমদানী করেছেন । 
এখনও কিন্ত আমাদের জন-সাধারণ পরের কাছ থেকে উপকার প্রাপ্তির 
ক্ষেত্রে হাত তুলে দোয়৷ করতে গিয়ে বলে থাকে--আল্লাহ আপনার 
হায়াত দরাজ করুন,” কিংবা “বেঁচে থাকন” অথবা “টিরজীবী হউন”? 
ইত্যাদি । এ-পবের সাথে প্রাণের যোগ ছিল, এখন শুধু মুখে বন্যবাদ 
জানিয়েই শেষ। তব, “সামাজিকতার ভাঘা' হিসেবে মন্দ নয়। 

এ-সব দিক থেকে বিচার কর্‌লে দেখা যায়, “সামাজিকতার ভাষা 
“নেহাৎ সরল, সহজ ও স্বাভাবিক ভাষা নয়। অপরকে অর্থাৎ সমাজের 
আর পাঁচ জনকে খুশি করাই এ-ভাষার মূল উদ্দেশ্য । আর পাঁচ জন 
খুশি হউন বা৷ না হউন, অন্ততঃ তারা নাখোশ না হোন, এটিও আর একটা 
লক্ষ্য। সমাজে বাস করতে গেলেই “সামাঁজিকতার ভাষা” ব্যবহার না 
ক'রে উপায় নেই । তবে, সব সময় দৃষ্টি রাখতে হয়, যেন আমরা সামা- 
জিকতার সীম৷ লঙ্ঘন না করি। এই সীম। লঙ্ঘন করলেই চাটকারিতার 
অপবাদ আসবে, আর সীমা পর্যস্ত না পৌছালেই অসামাজিক আখ্যা লাভের 
আশঙ্কা! সব সময় থাকৃবে |* 

ক ১৬-১২-১৯৫৭ তারিখে রেডিও পাকিস্তান, ঢাক! থেকে প্রচাবিত। 
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বাংলা-ভাষার ব্রাষ্ট্রীয় অধিকার 


বাংল! বাঙালীব ভাষা | মুল ভাষাভাষীর তুলনায় যথেষ্ট স্বল্প সংখ্যক 
হইলেও, অনেক অবাগালী অর্থাৎ বাংলার ভৌগোলিক সীমার বহিভত ব্য 
বাংল।-ভাষা ব্যবহার করে। বাঙালীদের ন্যায় বাংলাই ইহাদেব কথ্য, 
লেখ্য ও আহিত্যিক ভাষা | বিহার, যৃক্ত প্রদেশ, আসাম ও উড়িষ্যায় 
বাংল।-ভাষীর সংখ্য। প্রাদেশিক ভাষাভাষীর তুলনায় অল্প হইলেও, ইহারা 
প্রারই জ্ঞান ও বিদ্যাবন্তায় উম্মত বলির! প্রতিবেশীদের মধ্যে ইহাদের 
প্রভাব নিতান্ত অলপ নহে । বাংল। মাতৃভাষা নহে, অথচ দীরদিন 
বাংলায় অবস্থানের ফলে “বলি' অখাৎ মৌখিক ভাষারূপে বাংল।-ভাষা 
বঝিতে, বলিতে, লিখাইতে,বা লিখিতে, এক কথার, ব্যবহার করিতে হয়, 
এমন বহিরাগত লোকের সংখ্যাও বাংলায় লক্ষাধিক হইবে । সুতরাং 
বাংল।-ভাষ। বাংলার বাহিরে দৃইভাবেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে,--ভাষা 
হিসাবে ও বলি হিসাবে । অধিকন্ত, অহমীয়। ও উড়িয়া-ভাষা বাংলা- 
ভাষার সন্তান বলিয়া, আসাম ও উড়িষ্যার প্রায় সকলেই বাংলা-ভাযা বঝে 
এবং অল্প-স্বলপ বলিতে পারে। 

বাংল।-ভাষার এই যে ব্যাপক প্রভাব, ইহাকে শুধ বাংলা-ভাষাব পরম 
সৌভাগ্য বলিয়া মৌখিকভাবে স্বীকার ও প্রশংসাবাদ করিলে যত সৌজন্যই 
প্রকাশ পাউক ; তাহাতে জাতীয় স্বাথের আসল কাজ হাসিল হইবে না। 
ইহ। বাংল।-ভাষার সৌভাগ্যের পরিচায়ক হউক বা না হউক, সে-বিষয়ে 
মাথা না ঘামাইয়াও স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, ইহার বিস্তূতি ও 
অন্তনিহিত শক্তির পরিমাণ ভারতীয় অন্য যে-কোন ভাষার চেয়ে অধিক । 
আমার এই উক্তিকে কোন প্রকারের উচ্ছস বা ভাবাবেগজনিত মন্তব্য বলিরা 
মনে করিবার কোন কারণ নাই। কেননা, আসল ব্যাপারটিও একান্তই 
এইরূপ । ১৯৪১ ইংরেজীর আদম-শুমারীর হিসাব হইতে দেখা যায়, 
বাংলার লোক-সংখ্যা ৬১,৪৬০,৩৭৭ ; ইহার মধ্য হইতে অপর দেশাগত 
অন্য ভাষাভাষী ১৪ (চৌদ্দ) লক্ষ লোককে আন্মানিকভাবে বাদ দিলে, 


৮৯ 


মনীষা -মঞ্ষা 


বাংলা-ভাষীর সংখ্যা ৬ (ছয়) কোটির কম হয় না। তাহার উপর বিহারের 
পৃণিয়া, সাঁওতাল পরগণা, সিংভূম, মানভূম প্রভৃতি জেলার অধিকাংশ লোক 
বাংলা বলে বলিয়া বাংলা-ভাষীর সংখ্যার সহিত তাহাদের সংখ্যাও যোগ 
দিতে হইবে । আসামের সিলেট, গোয়ালপাড়৷ ও কাছাড় জেলার স্বল্প 
সংখ্যক লোক ব্যতীত অবশিষ্ট বাংলা-ভাষী। ইহাদিগকে লইয়া বাংলা- 
ভাষীর আনুমানিক সংখ্য। অন্যুন ৭ (সাত) কোটি। হিন্দী ভাষীর সংখ্যাও 
প্রায় ৭ (সাত) কোটি। ভারতের আর কোন ভাষা-ভাষীর সংখ্যা আড়াই 
কোটির বেশী নাই। এমন অবস্থায় বাংলা-ভাষার বিস্তৃতির কথা সহজেই 
অনুমেয । 

অন্তনিহিত শক্তি না৷ থাকিলে কোন ভাষাই বিস্তৃতি লাভ করে না । 
বাংল!-ভাষার বছ-বিস্তাতির কারণও ইহার অনস্তনিহিত শত্তি। ভাষার 
স্বভাবিক যাধূর্ব ইহার অন্তনিহিত শক্তির একটি প্রধান দিক | এই বিষয়ে 
নিজে কোন মতামত প্রকাশ না করিয়াও অপর একটি বৈদেশিক পণ্ডিতের 
কথায় বলা য'য়,_-বাংল।-ভাষা জন ভাষার জটিল ভাব প্রকাশক ক্ষমতার 
সহিত ইতালীয় ভাষার মাধূর্ষের মিলন ঘটাইয়৷ দিয়াছে ।”--এফৃ-এইচ্‌ স্কাইন্‌ 
(86718911 011695 0176 171111000150635 ০1 [081191) 10) 006 0016 
0055055601১) 0910081) 06161009110 001710159. 10625--15.]7. 9100176) 
এমন গঙ্গ।-যমুনার মিলন একমাত্র বাংল।-ভাষাতেই সম্তবপর--ভারতের 
অন্য কোন ভাষায় নহে। 

ভাষার অন্তনিহিত শক্তির বহিপ্রকাশ হয় সাহিত্যের স্থট্টিতে। এই 
দিক হইতেও বাংলা-ভাষার সহিত ভারতীয় অন্য কোন ভাষার তুলনা 
চলে না। এ-সম্বন্ধে বিখ্যাত ভাষাবিদ ডক্টর শহীদৃল্লাহ্‌ সাহেব কি বলিতেছেন, 
তাহ! প্রণিধান করিয়। দেখিবার বিষয়। তিনি বলিতেছেন,---- 


“সাহিত্যের শক্তির দিক্‌ হইতে বিচার করিলে ভারতের একটি মাত্র 
ভাষা সাধারণ ভাষা হইবার দাবী করিতে পারে। তাহ। বাংল।- 
ভাষা । আমি এই কথা বলি না যে, ভারতীয় অন্য কোন ভাষার 
সাহিত্য-সম্পৎ নাই। গুজরাটী, মারাঠী, হিন্দী, উর্দ, ও তামিল ভাষায় 
দিন দিন সাহিত্যের উন্নতি হইতেছে বটে, কিন্ত যে-শক্তিতে এক 
ভাষা দেশের সাধারণ ভাষা হইতে পারে, সে শক্তি ভারতীয় আর 
কোন ভাষার নাই । ------- সহজত্বের দিকে দেখিলে উড়িয়া ও 


"9০. 


বাংল।-ভাষার রাষ্্রীয় অধিকার 


আসামী ব্যতীত সমূদয় ভারতে এমন সহজ ভাষা আর নাই। লিঙ্গ- 
বচনের গোলযোগ ইহাতে নাই। বাংলা অক্ষর অতি পরিপাটি। 
পড়িবার কোন গোলযোগ হয় না, অথচ ভরত লিখনের উপযোগী 1” 
_ ভারতের সাধারণ ভাষা । 


এখন দেখা যাইবে, আক্ষরিক সৌষ্ব, সহজপাঠ্য ও ভরত নিখনোপযোগী 
লিপি, ভাষাগত সারল্য ও মাধূর্য, বিশেষত: সর্ববিধ ভাব-্র্কাশের শক্তিমন্তা 
প্রভৃতিতে এই বাংলা-ভাষা অধিকারী বলিয়া, সাহিত্য-সম্পদে ভারতের 
অন্য কোন ভাষা ইহার সমকক্ষ নহে । কি বিশাল বিস্তৃতি, কি অন্তনিহিত 
সঞ্জীবনী শক্তি,কোন বিষয়ে বাংল!-ভাষার সহিত ভারতের অন্য 
কোন ভাষাব যদি তুলনা না হয়, তবে ভারতেব নিকৃটতর উদ, বা হিন্দী 
ভাষা রাষ্টর-ভাষা হইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলে, বাংলা-ভাষা 
সেই শ্েণীর উপযুক্ততা হইতে বঞ্চিত বলিয়৷ মনে হইবার পশ্চাতে একমাত্র 
সংঙ্কৃতিগত দীনতা। কিংবা (171010710 0017016) বা আভ্যন্তরীণ 
আত্মাপকর্ষ-বোধ ব্যতীত আর কিছুই থাকিতে পারে না। 

বাংল-দেশ এখন রাষ্ট্রীয় গরজে পৃৰ ও পশ্চিম,-এই দই ভাগে 
বিভক্ত । ইহার এক অংশের সহিত অন্য অংশের রাষ্্বীয় সংযোগ এখন 
আর পূর্বের মত নাই ; ইতোমধ্যেই পর্ব-সংযোগের অনেকখানি বিচ্ছিন 
হইয়া গিয়াছে । যাহা এখনও অবশিষ্ট আছে, তাহাও আর বেশী দিন 
টিকিরা থাকিবে না। ১৯৪৮ ইংরেজীর জুন মাস হইতে বাংলার রাষ্ট্রীয় 
সংবোগ সম্পূর্ণটিই বিচ্ছিন্ন হইবার কথা এবং হইবেও তাহাই । তখন 
বাংলার এক অংশ অন্য অংশের মুখ দেখিতে গেলে, হয় সমাজ-শ'সনতীরু 
প্রেমিক-প্রেমিকার ন্যায় লজ্জাকাতর সঙ্কোচময় দৃষ্টি-বিনিময় করিতে বাধ্য 
হইবে, না হয়, একই হাসপাতালের পাশাপাশি শয্যার শারিত সাম্পদায়িক 
দাঙ্গা আহত হিন্দু-মুদ্লিম প্রতিবেশীর ন্যায় পারস্পরিক ' যন্ত্রণাকাতর 
তীব ও উৎকট দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকিবে । এই অদ্ভুত দৃশ্য হয় 
বিশেষ উপভোগ্য, না হয় নিতান্তই অরুস্তদ হইতে বাধ্য। 

যাহ! হইবার তাহা হইবেই। তাহাকে ঠেকাইবার অধিকার বা শক্তি 
কাহারও নাই। দেশের বর্তমান অবস্থায় এমন কথা চিস্তারও অতীত 
ব্যাপার | কিন্তু, ভাবিবার বিষয় এই,--বাংল।-দেশ বিভক্ত হইয়াছে , 
হয়ত ইহার এক অংশ আর এক অংশকে রাজনীতির ক্ষেত্রে শীঘবই ভুলিয়। 


৪১, 


মনীষা -মগ্ডষা 


যাইবে বা ভুলিয়া যাইবার ভান করিবে । কিন্তু, পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার 
অধিবাসী কি রাজনৈতিক বিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে, এমনকি পরেও কোন দিন 
তাহাদের মাতৃভাষা বাংলাকে ভূলিয়।৷ যাইবেন, কিংব! ভুলিয়া যাইবার তান 
করিতে পারিবেন ? পশ্চিম-বাঁংল! হিন্দুস্বানের সহিত যুক্ত হইয়াছে বলিয়া 
পশ্চিম বঙ্গবাসী হঠাৎ শু্র-সূত্রের ঘর্মমলিন যজ্ঞসূত্র দোলাইতে দোলাইতে 
কদর্ধ পাগড়ি মাথায় জুদীৰ চৈতন অর্ধ-আবরিত করিয়া রাতারাতি খনি 
টিপিতে আরন্ত করিরাছে ; অথব1; পৃর-বাংল! পশ্চিম পাকিস্তানের সহিত 
সংযুক্ত হইরাছে বলির পূর্ব বঙ্গবাসী এক মধুর প্রভাতে পাঞ্জাবী ধরনের 
উচচ শিখা বিশোভিত উফ্জীষ এবং লম্বা-লম্বা চোগা চাপকান পরিধান 
করিয়া অনর্গল উর, বকিতে ও লিখিতে শুরু করিয়াছে; এমন ব্যাপাৰ 
একমাত্র ভৌতিক জগতেই সন্ভবপর,-_এই বাস্তবলোকের বিশাল বক্ষে 
কল্পনারও অতীত বিষয় । এমন অবস্থায় বাংলা-ভাষাকে লইয়া রাজ- 
নিতিকদের মুশকিলে পড়িবারই কথা এবং সত্য সত্যই লীগ ও কংগ্রেশী 
রাজনৈতিক মহল যে এ-ব্যাপার লইয়া বেশ একটু বিবত বোধ করিতেছেন 
তাহার আভাস স্প্টজপে দেখা যাইতেছে । মনে হইতেছে, যতই দিন 
চলিতে থাকিবে, ততই মশকিল আরও জটিল ও ঘোরালো হইয়া পড়িবে। 

মোটকথা ভাষা লইয়া জার যত খেলাই চলুক, অন্ততঃ রাজনৈতিক 
খেলা চলে না। কেননা, ভাষার রাজনৈতিক খেল! পৃথিবীর প্রাচীনতম 
পাশা খেলার চেয়েও প্রাচীনতর এবং অধিক বিপজ্জনক | ক্ষমতা যদ- 
গবিত রাজনীতির চালে ইহাতে একবার মাতিয়া উঠ্িরা পণ রাখিতে শুক 
করিলে, বাজ্যশুদ্ধই তলাইয়া যায় এবং শেষ পর্যন্ত ' আত্মরক্ষাই দাঁয় হয়। 
সুতরাং, কোন জাতির বা লোক সমষ্টির নিজস্ব ভাষ৷ লইয়৷ রাজনৈতিক 
দ্যতক্রীড়৷ শুধু দূঃসাহদিকতার পরিচায়ক নহে, মূর্খতাঁরও অভিব্যক্তি বলিয়া 
ধরিয়া লওর়। যায় । ভাষার ইতিহাসই এই উক্তির প্রধান সাক্ষী । আধদের সংস্কৃত 
তাষা ভারতীয় । এই ভাষ। অনার্ধদের ভাষাকে গ্রাস করিতে পারে নাই :--- 
তামিল, তেলেগু, কানাড়ী, মালয়ালম প্রভৃতি ভাষা এখনও ভারতে জীবিত। 
তিন শতাব্দী ব্যাপী অসাধারণ চেষ্টার ফলেও ইরানে মুসলমানদের আরবী 
ভাষা অচল হইল। ইরানী মনীষা এদেশের জাতীয় জীবনের উদৃগাত। 
ফিরদৌসীর মধ্যস্থতায় বিদ্রোহ ঘোষণা করিল; ফলে আরবী বজিত 
“শাহনামা” রচিত হইল, প্রাচীন ইরান প্রাণ পাইল। এত প্রাচীন 
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কালের কথা ,চিত্তা না করিলেও দেখা যায়, দূই শতাব্দীর অক্লান্ত চেষ্টায়ও 
ইংরেজী-ভাষা ভারতীয় কোন ভাষাকে গ্রাস করিতে পারিল না। 

এমনটি হয় কেন, এই প্রশবই একান্ত স্বাভাবিক । ইহার উত্তরও অতি 
স্রম্পট £ আলো।-বাতাসের ন্যায় মাতৃভাষা মানুষের স্বাভাবিক অধিকার । 
আলো-বাতাস হইতে বঞ্চিত করিলে তরুনতা ও জীব-জন্ত যেমন মরিয়া 
যার, মাতৃ ভাষা হইতে বঞ্চিত করিলেও মানুষ তেমন মরিয়া যায়,--অবশ্য 
এই মৃত্যু শারীরিক নহে, আন্তরিক অর্থাৎ আত্যন্তরীণ। মানুষ আপনার 
স্বাভাবিক ভাষা অর্থাৎ মাতৃভাষা হইতে বঞ্চিত হইলে, তাহার প্রবল সঞ্ভী- 
বনী শক্তি ধীরে ধীরে কমিয়। আসে, মন্তিকেব উদ্ভাবনী শক্তি ক্রমে ক্রমে 
লোপ পাইতে থাকে,--অনতিবিলম্বেই মানুষ একটি কলের পুতুলে পরিণত 
হয়। এতদ্যতীত, সর্বাধিক মারাত্বক বিষয় হইল এই যে? তাহার হৃদয়ে 
[10061101169 00115 বা আভ্যন্তরীণ আত্বাপক-বৌধ বদ্ধমূল হইযা 
যায় বলিয়া সে কোন কালেও উণৃতি লাভ করিতে পারে না। প্রকৃত 
পাক্ষে বলিতে গেলে, ইহাতে মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ একেবারেই 
ডুবিয়া যায়। 

মাতৃভাষা মানুষের স্বতাব। স্বভাব বনিয়াই মাতৃভাষায় মানুষের 
অধিকার জন্মগত । ব্যক্তি-স্বাধীনতার ন্যায় ভাষা-স্বাধীনতাও মানুষের 
জন্মগত অধিকার। মান্ঘকে স্বতাবই এই অধিকার দান করিয়াছে। 
সুতরাং, মানুষের এই অধিকারে কেহ হস্তক্ষেপ করিলে, সে মানুষের প্রকৃতির 
উপরই হস্তক্ষেপ করে। তুকুলতার ক্ষেত্রে যেমন এ-জাতীয় হস্তক্ষেপ 
অসহ্য, মান্ষেব বেলায়ও এই শ্রেণীর হস্তক্ষেপ অত্যন্তই দুঃসহ | এই 
জন্যই মানুষ মরিয়াও তাহার ভাষাকে জিযাইয়া রাখিতে চায়। বঙমান 
জগতের স্ত্রসভ্য ও উনৃতি দেশসমূহে ব্যক্তি-স্বাবীনতা মানুষের জন্মগত 
অধিকার বলিয়া স্বীকৃত ; মাতৃভাষাও ঠিক তেমনই জন্মগত অধিকার বলির 
নিবিবাদে গৃহীত। এই অবস্থায় আমাদের দেশে মাতৃভাষার এই অধিকার 
স্বীকৃত না হইলে, আমরা সত্যতা ও উন্নতির পরিপন্থী বলিয়া পরিগণিত 
হইব ।-_-এইরপ হওয়া কি বাঞ্চনীয় এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতার পরিচায়ক ? 

বাংলা-ভাষাও বাঙালী মাত্রেরই স্বভাব এবং সেই কারণেই তাহার 
জন্মগত অধিকার,--তিনি পৃব-বঙ্গীয়ই হউন, আর পশ্চিম-বঙ্গীয়ই হউন। 
রাজনৈতিক বিভাগের সহিত ইহার বড় একটা সম্পর্ক নাই। কেননা, 
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ইহার বেশির ভাগ কারবার বাঙালীর হৃদয় ক্ষেত্রে । বাঁংলা-ভাষায় বাঙালীর 
অধিকার আছে কি না, এমন সন্দেহপোষণ করার মত ধৃষ্টত৷, বোধ হয়, 
কোন হাঁদা-বোকারামেরও নাই । কিন্তু, যখনই এই ভাষার রাষ্্রীয অধি- 
কারের প্রশ উঠে, তখনই চারিদিক হইত এই অধিকার অস্বীকৃতিন্ন গগন- 
বিদারী নিনাদ বজনিধোষের মত ভাসিয়া আসিতে থাকে । মনে হয় 
যেন এই নিনাদ বাংলাভাষীর ক্ষীণকণ্ঠকে পরিপূর্ণবূপে ডুবাইয়া দিয়। 
দিউ্মগল পরিগ্রাবিত করিয়া দিবে । ইহার কারণ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে 
গেলে মনে হয়, বাংলা-ভাষাকে তাহার ন্যায্য অধিকার দানে বাধ। দেওবার 
পেছনে কোন একটি সুচিন্তিত গুপ্ত দূরভিসন্ধি নিহিত। ইহা! কি শাসন 
ও শোষণের দৃরভিসন্ধি? এই শাসন ও শোষণ কাহার এবং শাসিত ও 
শোধিত কে ? 

বাংল।-ভাঘার রাষ্ট্রীয় অধিকারের কথা শুনিয়া কতকগুলি লোক 
বিদ্রপের হাসি হাসিতে অথবা বিশেষ আশ্চর্য-বোধ করিতে অভ্যন্ত। 
তাহারা মনে করেন যে, ভাষা কি একট মান্ঘ? ইহার আবার রাস্ত্ীয় 
অধিকার কি? ইহাদের নির্বদ্ধিতার কথা চিন্তা করিতেও দূঃখ হয়। ভাষা 
যে মান্ষ নহে, ইহ। একটি শিশুও বুঝে । মানুষ না হইলেও কোন কোন 
বস্তর স্বাভাবিক রাষ্ত্রীয় অধিকার যে আছে,--এ সকল লোককে ইহ। 
ব্ঝানোই কই্টকর হইয়া পড়িরাছে। মানুষের রাদ্ত্রীয অধিকাব তাহার 
বিনা আপত্তিতে স্বীকার করেন। কিন্ত জগৎ কর্তৃক মানুষের রাষ্ট্রীর 
অধিকার স্বীকৃতিও ত খুব বেশী দিনের কথা নহে । মানুষের এই অধিকার 
পর্বে ছিল না) জগৎ মনে করিত রাজা -বাদশাদেরই শুধ রাষ্্রীয অধিকার 
আছে,-জনসাধারণের এবিষয়ে কোন অধিকার নাই। এই জন্যই জাগে 
রাজায়-রাজায় যুদ্ধ হইত, দেশের লোক শিবিখে ঘুমাইত। এখন যুদ্ধ 
অর্থ জনসাধারণের সকলের সন্মিলিত শক্তির সংগ্রাম অধাৎ 7০901 21, 
মানুষের রাষ্ট্রীয় অধিকার স্বীকৃতিই ইহার একমাত্র কারণ । 

জগৎ যেই দিন মানুষের রাষ্ত্বীয় অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছে, 
সেইদিন হয় প্রকাশ্যে, না হর গোপনে, ন৷ হর প্রকারান্তরে মানুষের ভাষার 
রাষ্ট্রীয় অধিকারও মানিয়া লইয়াছে। কেনন|, ভাষা ব্যতীত মান্য নহে 
এবং মানুষ ব্যতীত ভাষা নহে। যেইখানে মান্ষ আছে, সেইখানেই ভাষ! 
আছে এবং যেইখানে তাষা আছে সেইধানেই মানুষ আছে। মানুষ ও 
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ভাষার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য বলিয়া, মান্ষ সমাজে বা! রাষ্ট্রে যে অধিকার পায়, 
তাহার ভাষাও সেই অধিকার পাইয়া বসে। সেই জন্যই ইংরেজদের 
রাজ্যে 'ইংরেজী', ফরাসীদের রাজ্যে “ফ্রেঞ্চ” জর্মনদের রাজ্যে 'জর্মন?, 
ইরানীদের রাজ্যে “ফার্সী”, জাপাঁনীদের দেশে জাপানী”, আঁববীদের 
রাজ্যে 'আরবী', তুক্ীদের রাজ্যে “তুকী' প্রভৃতি ভাষা রাষ্ট্র ভাষারপে 
ব্যবহৃত হইতেছে । প্বৰ-বঙ্গের লোকের মাতৃভাষা বাংল।_- একচেটিয়া 
বাংলা । পৃৰ-বঙ্গের লোকেরা যদি পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয় তধিকার লাভ 
করিয়া থাকে, তবে তীহাদের নিজস্ব ভাষা! বাংলার রাস্্রা় অধিকাৰ 
স্বাভাবিকভাবেই পাওয়া উচিত। যাহারা লোকের এমন স্বাভাবিক অধি- 
কারেও বাধার স্ষ্ট করেন, তাহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান না হইয়া 
পারা যার না| নতুব! রাষ্ট ক্ষমতাপ্রাপ্ত বলিয়া বিঘোধিত লোকের 
ভাষা যদি রাম্টের ভাষা হইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়, তবে নিশ্চিত 
বৃঝিতে হইবে যে, লোকগুলি প্রকৃত রাস্বীয় ক্ষমতার অধিকারী হয় নাই : 
তাহারা পরের' হাতের ক্রীড়নক মাত্র। ফলতঃ, যেদেশে মানুঘেব 
কোন রাষ্্রীর অধিকার নাই, সে-দেশেই দেশীয় ভাষার রাষ্ট্রীয় অধিকারের 
কখা উঠিতে পারে না। 

বন। বাহুল;, পূর্ব-পাকিস্তানবানীর রাষ্ট্রায অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে,__- 
অন্ততঃ কাগজে পত্রে। এই অধিকরিকে কেতাবের পৃঠ। হইতে ব্যবহ।রিক 
ক্ষেত্রে রূপ দিতে গেলেই, পর্ব-পাকিস্তানের ভাষ! বাংলার রাষ্ট্রার অধি- 
ক।রের কথা উঠে । এই প্রশ্ন পূৰ দিকে সূর্যোদয়, পশ্চিম দিকে সর্ধীস্ত, 
জলের নিগ্রগতি প্রভৃতির ন্যায় অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। ইহ।কে গু 
শত্রুর রাষ্ট্রবিধ্বংসী কর্ণতৎপয়তা বলিয়া যাহারা মনে করেন, তাহাদের 
বৃদ্ধির প্রশংসা কর! যায় না। অপরকে বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াস যে ইহ। 
নয়, তাহাই বা! কে বলিবে? এইভাবে বহি্গগতের চক্ষে ধল! দেওয়। যত 
সহজ, ঘটনাস্বলের লোককে বোক। বানানো তত সহজ নহে । এই জন্য 
এতদৃদ্বারা৷ ঘটনাস্থলে অনুষ্ঠিত ব্যাপারের কোন উন্ৃতি হয় না। 

আমাদের রাষ্্রীয় অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু আমর! 'এখনও 
প্রকৃত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হই নাই, বা হইতে পারি নাই। তথাপি 
আমরা স্বাধীন হইয়াহি বলিরা গর্ব অনুভব করি। এই গর্ব কি আত্ম- 
প্রসাদমলক অহমিক। ? ইহা কি শুধ অন্তঃসারশূন্য আত্মপ্রবঞ্চনা ! না, আমরা 
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মনীষা -মগ্ুঘা 


সতাই স্বাধীন হইয়াছি। স্বাধীন হইয়াও কেন 'ভাষার পরাধীনত। হইতে 
মুক্তি পাইতেছি না কিংবা মুক্তি পাইবার জন্য কোন জোরালো! প্রকৃতির 
চেষ্টা দেখিতেছি না? এই প্রশের সহজ ও সরল উত্তর হইল,--আমরা! 
স্বাবীন হইয়াও পরাধীনতার কথা তলিতে পারিতেছি না : পরের অনুগ্রহে 
বাস করিয়৷ পরের ভাষায় আত্মপ্রবঞ্চিত হইয়া, দাঁসসুলভ মানসিকতার 
হাত হইতে মুক্তিলাত করিতেই ভয় পাইতেছি। আমাদের রাষ্ীয় মুক্তির 
সহিত আমাদের চিন্তা ও কর্নধারার মুক্তিও অত্যাবশ্যক হইয়। পড়িয়াছে। 
নতুব।, চিন্তা ও কর্মধারামুক্ত বিশীল জগতের স্বাধীন জাতির মধ্যে স্বাধীন- 
ভাবে বাচিবার অধিকার হইতে আমরা বঞ্চিত হইব । 

জাতির নিজস্ব ভাষার প্রতি গভীর আন্তরিক শ্বদ্ধা পোষণই জাতীর 
চিত্তাধারা মুক্তির প্রথম অভিব্যক্তি । মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধার গভীরতা, 
আন্তরিকতা ও ব্যাপকতার দ্বারা জাতির কর্নধাররি গতিও নির্ণীত হয়। 
বাংলা-ভাষার রাষ্ট্রীয় অধিকার এই ভাষা সংশিষ্ট কর্মধারারই একটি দেদীপ্য- 
মান বূপাযণ। আমাদের মাতৃভাষার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা যেমন গভীর, 
আন্তরিকতাও তেমন ব্যাপক হইতে হইবে । এক কথায়, মাতৃভাষার প্রতি 
আমাদের শ্দ্ধার পরিমাণ দিয়াই রাজনীতির ক্ষেত্রে আমাদের মাতৃভাষার 
অধিকাব সাব্যস্ত হইতে পারে,---নতুবা কিছুতেই নহে। 

রাষ্ত্রীয় অধিকা।র প্রতিষ্ঠার জন্য মান্ষকে যেমন অশেষ ত্যাগ স্বীকার 
করিতে হয়, ঠিক তেমনই তাহার ভাষার রান্ট্রীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যও 
আবশ্যক মত ত্যাগ বরণ করিয়া লইতে হয়। একট আগেই উল্লেখ 
করিযাছি, লোকের রাহ্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহার ভাষার রান্ত্রীয় 
অধিকারও প্রতিষ্ঠিত হইয়া! যায়। কেননা, মানুষ তাহার ভাষা হইতে 
পৃথক নহে এবং ভাষাও মানৃষ হইতে পৃথক নহে । মানুষের রাষ্্রীয় অধিকার 
প্রতিষ্ঠিত করিতে যে-শেণীর বা যে-প্রকারের ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, 
তাহার ভাষার রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যও সেই জাতীয় ত্যাগ আবশ্যক 
হইতে পারে । যে-দেশ বিদ্রোহেক পরে স্বাধীনতা অর্জন করে, সে-দেশে 
আপনা হইতেই দেশীম ভাষার রাষ্্ীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়৷ যায়। 
শান্তিপূর্ণভাবে যে-দেশ স্বাধীন হয়, সে-দেশে দেশীয় ভাষার রাষ্ট্রীয় অধিকার 
প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু সময় ও ত্যাগ স্বীকারের আবশাকতা মোটেই অস্বা- 
ভাবিক ব্যাপার নহে । তাহার একমাত্র কারণ, প্রভুস্থান অধিকারী জাতি 
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বাংলা-ভাষার রাষ্ট্রীয় অধিকার 


পরাধীন-জাতিকে এক সঙ্গে সব-বিষয়ে স্বাধীনতা দান করিতে গিয়া 
স্বভাবত সক্কোচবোধ করিয়া থাকে বলিয়া, পরাধীন-জাতি রাষ্ট্রীয় 
স্বাধীনতার সহিত ভাষাগত স্বাধীনত৷ লাভ নাও করিতে পারে । আবার, 
সদ্য পরাধীনতা-পাপমুক্ত স্বাধীন-জাতি রাষ্ট্রগত বিশৃঙ্খলা ঘটিবার ভয়ে 
স্বেচ্ছায় কিছুদিনের জন্য প্রভুস্থানীয় জাতির তাষাকে রাষ্ট্রে রক্ষা করিতে 
বাধ্য হওয়াও কিছুই অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে। 

যেহেতু শান্তিপূর্ণভাবে পৃর্ব-বঙ্গ স্বাধীন হইয়া পাকিস্তানের একটি 
অংশে পরিণত হইয়াছে, সেই হেতু পর্ব-বঙ্গের মাতৃভাষা বাংলার রাস্ত্রীয় 
অধিকার লাভ করিতে ত্যাগ স্বীকারের ও সময়ের আবশ্যক । তজ্জন্য 
হয়ত পূর্ব-বঙ্গ প্রস্ততও ছিল। কিন্তু, ঘটনাচক্রের আবতে রাষ্ট্রের রূপ 
পরিবতন প্রভু পরিবতীনের আঁকার ধারণ করিয়াছে বলিয়া আপাত দৃষ্টিতে 
মনে হওয়ায়, চাকা থুরিয়া গিয়াছে । বাংলা-ভাষার রাষ্ট্রীয় অধিকার 
স্বীকৃতির ব্যাপারে সবচেয়ে অধিক দঃখের বিষয় এই,-- আমরা মুখে 
বলিতেছি, আমরা বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাপ্রদীপ্ত প্রগতিশীল একটি জাতি, 
আর কাজে যাহা করিতেছি, তাহা মধ্যযুগীয় রক্ষণশীলতার পরিচায়ক 1 
ইহা যেন চোরাবাজার-ঠেকানো আন্দোলনের ভুয়।-প্রচারণা,--যিনিই চোরা- 
বাজার বন্ধ করিতে অধিক গলাবাজী করেন, তিনিই চোরাবাজারের একজন 
প্রধান পৃষ্ঠপোষক বা প্রচ্ছন্ন সহায়ক । বলিতে কি “মূ মেঁ শেখ ফরীদ, 
বগল মে ইট” লইয়া কোন জাতি বা লোক-সমষ্টি তাহার ভাষার রাষ্ট্রীয় 
অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই ;---পারিবেও না। ইহার জন্য 
জাতিকে অকপট হইতে হইবে, জাতি যাহ অন্তরে অন্তরে অনুভব করে, 
তাহা জাতিকে প্রকাশ্যে বলিতে হইবে এবং তদন্পারে উপর্যৃক্ত কাষের 
দ্বারা তাহার অনুভূতির রূপও দিতে হইবে। 


মোটের উপর, মানুষের ন্যায় তাহার ভাষারও রাষ্ট্রীয় অধিকার আছে ; 
ভাষার রাষ্ট্রীয় অধিকার ভাষাঁভাধী লোকের রাষ্ট্রীয় অধিকার হইতেই 
বে ; মানুষের রাষ্ট্রীয় অধিকারের ন্যায় তাহার ভাষার রাষ্ট্রীয় অধিকারও 
ত্যাগ স্বীকার ছ্বারা অথব। শাস্তিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। এই 
নীতির দিক হইতে বিবেচনা! করিয়া দেখিতে গেলে বলিতে হয়, যদি 
পূব-বঙ্গের লোক মানুষ বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে তাহার ভাষা বাংলারও, 
রাষ্ট্রীয় অধিকার আছে ; যদি পৃর্ব-বঙ্গবাসীর রাষ্্রীয় অধিকার বলিয়া) 
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মনীষা-ম্যা 


কিছু স্বীকৃত হয় অথবা প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে বাংলা-ভাষারও রাষ্ট্রীয় অধিকার 
স্বীকার করিতে হইবে | রাম্ট্র-ভাষা হইবার মত যোগ্যত। যদি বাংল! 
ভাষার না থাকিত, তবে কিছু বলিবার থাকিত না | এই ভাষা পশ্চিম-বঙ্গের 
রাষ্ট্র-ভাষায় পরিণত হইয়াছে । ইহ।তে. এই কথা একর প সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়। 
গিয়াছে যে, বাংলা-ভাষার একটি ক্ষদ্র অংশেরও রাম্ট্র-ভাষায় পরিণত 
হইবার যোগ্যতা আছে। পর্ব বঙ্গের বাংলাভাষীর সংখ্যা পশ্চিম-বঙ্গীয় 
বঙ্গভাষীর সংখ্যার চেয়ে অধিক। ক্ষুদ্রতর অংশের যে-যোগ্যত। স্বীকৃত, 
বৃহত্তর অংশের সে-যোগ্যতা নাই,__এই কথা বলিলে জগৎ শুনিবে কেন? 
আরবী, ফার্সী, ইংরেজী , হিন্দী, তামিল প্রভৃতি ভাষার ন্যার বাংলা 
একটি বনিয়াদী ভাষা । তথাকথিত হিন্দস্থানী বা উদর ন্যায় ইহা 
কোন ভূঁইফৌড় ভাষা নহে। প্রায় হাজার বৎসরের এঁতিহ্য এই ভাষার 
পশ্চাতে ক্রিয়াশীল । বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সাহিত্যসেবিগণের সম্মিলিত 
চেষ্টা ও সাধনায়, বিশেষ করিয়! রবীন্দ্রনাথের স্থ্টির খ্রশুধে এই ভাষা 
আপন আভিজাত্যের প্রতিষ্টা করিয়াছে । বিশ্ব আজ এই ভাষার প্রাচীন 
আভিজাত্যব্যঞ্ক মুতিতে আধনিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মনীষা দেখিয়া একান্তই 
মপ্ধ ও বিস্মিত। ভারতীয় প্রাদেশিক ভাঘাগুলির সহিত ইহার কোন 
তুনাই হয় না। ভাব-প্রকাশের অফুরন্ত ক্ষমতায় প্রাণবন্ত বলিয়।, সৌন্দর্য 
ও সাবলীল গতির প্রাচুে ইহা ভারতের প্রাদেশিক ভাষাগুলির মুক্টমণি। 
অধিকন্ত, পৃথিবীর যে-সমস্ত ভাষা এখন রাষ্ট্র-ভাষারূপে চলিতেছে, তাহাদের 
অর্ধিকাংশের ভাব, ভাষা ও সাহিত্য-সম্পৎ তুলনায় বাংলা-ভাষার চেয়ে 
নিকষ্ট । এমন অবস্থায় বাংল।-ভাষ৷ রাষ্ট্র-ভাষারূপে স্বীকৃতি লাভের অধিকার 
হইতে বঞ্চিত হইবার কোন ন্যায়সঙ্গত কাবণ দেখা যায় না। 
পর্ব-পাকিস্তানে বাংল।-ভাষা গণ মন ও গণ-চেতনার সহিত সংশিষ্ট ; 
কারণ ইহা এই দেশের শতকরা ৯৯ জনেরও অধিক সংখ্যক লোকের 
মাতৃভাষা । বর্তমান যুগে, রাষ্ট্রের সহিত জনসাধারণের যোগাযোগ ন৷ 
থাকিলে, রাষ্ট্র অচল হইয়া যায়। রাম্ট্রের নিজস্ব ভাষার প্রতিষ্ঠ। দ্বারাই 
রাষ্্ীয় জনসাধারণের সহিত রাষ্ট্রের যোগাযোগ রক্ষা করিতে হয়। যেই 
দেশের রাম্ট্র-ভাষার সহিত রাষ্ট্রের জনসাধারণের যোগাযোগ নাই, সেই 
রাষ্ট্র অধনা অচল এবং সেই রা্ট্র-ভাষা দেশে কোন প্রকারের প্রভাব 
বিস্তার করিতে পারে না| আমাদের দেশে ইংরেজীই তাহার নজীর | 


৯৮ 


বাংল!-ভাষার রাষ্ট্রীয় অধিকার 


প্রায় দেড় শতাব্দী যাবৎ আমাদের দেশে রোলার মেশিনের মত ইংরেজী 
ভাষাকে জনগণের মনের উপর দিয়। সমানে চালানো৷ হইল, অথচ দেশে 
শতকর৷ দৃই জনও আজ পর্যন্ত প্রকৃত ইংরেজী শিখিতে পারিল না। ইহার 
নাম যদি অকৃতকার্ধতা না হয়, তবে অকৃতকার্ধতা আর কাহাকে বলে ?-- 
এই দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যাইবে, পৃৰ-পাকিস্তানে বাঁংলা-ভাষার 
রাষ্ত্রীয় অধিকারের দাবী যেমন স্বাভাবিক, তেমন আবশ্যকও বটে,--অ্ততঃ 
বাহ্ীয় প্রয়োজনে । 

অবশ্য, এই স্থলে স্বীকার করিতে হইবে যে, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও 
গণ-ভাষায় কথস্চিৎ প্রভেদ আছে। ইহা সকল প্রসিদ্ধ ভাষাতেই অলপ- 
বিস্তর বতমান। এমন কি যে-দেশের শতকরা ৯৯ জন শিক্ষিত, সেই 
দেশের সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক ও গণ-ভাষায়ও প্রভেদ দেখা যায়। বাংলার 
সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক এবং গণ-ভাষার'ও গ্রভেদ রহিয়াছে | কিছ্তু, 
ইংরেজীর সহিত বাংলার কিংবা বাংলার সহিত উদর যেই জাতীব প্রভেদ, 
আলোচ্য প্রভেদ সেই জাতীয় নহে | পারিভাষিক, সাংস্কৃতিক এবং বিশিষ্ট 
ভাবপ্রকাশক শব্দকে বাদ দিয়া,-হরত তাহার হার শতকরা ২০ (বিশের) 
অনধিক--অবশিষ্ট শতকরা ৮০ (আশীটি) শব্দ সক লোকেই বঝিতে 
পারে। পৃথিবীর সকল দেশে সকল ভাষীর মধ্যে জ্ঞান-বিলাস ও শিক্ষা- 
দীক্ষার আভিজাত্য বিদ্যমান। যত বড় গণতন্ত্রী রাজ্যই হউক না কেন, 
বিজ্ঞান-রাজ্যে প্রবেশ আজ পর্যন্ত সকলের ভাগ্যে ঘটে নাই। বাঁংলা- 
ভাষার বেলারও ইহার বিশেষ ব্যতিক্রম দেখা যায় না। ইহাকে কেন্দ্র 
করিয়া, বতমান বাংল।-ভাষার সহিত পর্ব-পাকিস্তানের গণ-মন ও গণ-চেতনার 
কোন যোগ নাই, এমন বয়া তুলিয়া বাংলা-ভাষাকে তাহার ন্যায্য রাষ্ট্রীয় 
অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার প্রয়াসকে একেবারেই অমূলক বলিয়া 
মনে করিতে হইবে । 

বাংন।-ভাষার রাষ্্রীয় অধিকার বাংলাভাষী মাত্রেরই জন্মগত অধিকার | 
বাংল।-ভাষার এই রাষ্ট্রীয় অবিকার আজ পধন্ত পূর্ব-পাকিস্তানে স্বীকৃত 
না হইলেও, একদিন না একদিন যে স্বীকৃত হইবে, তাহা আমরা বাংলা- 
তাঁঘার প্রাচীন ইতিহাসের দিকে তাকাইয়। একরূপ নিশ্চিতভাবে বলিতে 
পাঁরি। বাংলায় বাংলা-ভাষার রাষ্ট্রীয় অধিকার কখনও আনুষ্ঠানিকভাবে 
স্বীকৃত হইয়াছিল কিনা, সে প্রমাণ আজ পর্যন্ত আবি্ধৃত হর নাই অত্য, 


৭৯) 


মনীঘা-মত্ীষা 


তথাপি ইহা যে বিনা অনুষ্ঠানে স্বীকৃত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণের অভাব 
নাই। বাংলার গোঁড়া হিন্দুগণ যখন বাংলা-সাহিত্যের সষ্টাদের জন্য “রৌরব' 
নরকের ব্যবস্থার ব্যস্ত, তখন বাংলার মুসলমান আমীর ওমরাহগণ এই 
ভাষার রাষ্ট্রীয় অধিকার বিনা অনুষ্ঠানে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। 
বাংলা-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা, জন-সাধারণের সহিত ইহার যোগ রক্ষা, 
রাষ্ট্রের সকলের মধ্যে পরস্পরের ভাব আদান-প্রদানের বাহনবূপে ব্যবহার 
প্রভৃতির দ্বারা জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে বাংলা-ভায়ার মৌলিক রাষ্্রীয় অধিকার 
মানিরা লইয়াছিলেন। 


বাংলা-ভাষা যে মুসলমান আমলে বাংলাদেশে সরকারীভাবে ব্যবহৃত 
হইয়াছে, তাহারও প্রমাণ আছে। “সরকারী” শব্দের দ্বারা রাঘ্ট্র-ভাষা 
বুঝানো হইতেছে না। পাঠান আমলের গোড়ার দিকে আরবী-ভাষা, 
এবং মোগল-যুগে বরাবরই ফারসী-ভাষ! এদেশের রাঘ্ট্র-ভাষা ছিল__এ-দেশে 
আবিষ্কৃত অসংখ্য পাঠান ও মোগল শিলালিপিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । 
এততসত্েও এখনও কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, যদৃদ্ধারা বাংলা- 
ভাষা বাংলা-দেশের মোগল-দপ্ডরে অল্প-স্বল্প ব্যবহৃত হইত বলিয়৷ অনুমান 
করা যায়। বাংলা-ভাষায় লিখিত প্রাচীন দলিল-পত্রাদি ইহার প্রমাণগুলির 
মধ্যে অন্যতম | বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার যাদুঘরে পৃব-বাংলার স্বাধীন 
ভৌমিক মসনদ-ই-আলা ইসা খানের একটি কামান রক্ষিত আছে। 
ইহার গায়ে শী ইছা খান” নামটি উৎকীর্ণ রহিয়াছে । সমাট 
আকবরের রাজত্বের গোড়ার দিকে পুব-বঙ্গে ইসা খানের আবিভভাৰ ঘটে। 
এই হিসাবে দেখা যায়, বাংলা-ভাষা মোগল-যুগের গোড়ার দিকে পূর্ব-বঙ্গের 
স্বাধীন-রাষ্টে ফারসীর সহিত পাশাপাশি স্থান লাভ করিয়াছিল । মোগল: 
যুগের শেষের দিকে মুশ্দাবাদের টাকশাল হইতে সম্রাট শাহ আলমের যত 
প্যসা বাহির হইয়াছিল, তাহাতে বাংল! হরফে “এক পাই সিক্কা”” কথাটি 
লিখিত। এই সমস্ত প্রমাণ অকাট্য। ইহা হইতে মনে হয় মোগল- 
যুগে বাংলা-দেশে বাংলা-ভাষা ফারসীর সহিত রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ 
করিয়াছিল | 

ইংরেজ আমলে নিম-আদালত অফিসাদিতে বাংলা-ভাষার দোর্দও 
প্রতাপ সম্বন্ধে কেনা অবগত আছেন? চিন্তা করিয়া দেখিলে মনে হয়, 
বাংলা-ভাষাই ইংরেজী-ভাষাকে একরপ একঘরে করিয়া রাখিয়াছিল । 


১০০ 


বাংলা-ভাষার রাষ্ট্রীয় অধিকার 


আমাদের দেশের কেরানীরা ইংরেজ রাজত্বের গোড়া হইতেই আমলাতগ্র 
চালাইয়াছেন, অথচ নাম হইয়াছে ইংরাজের, কারণ, আফিসে কেরানীরা 
স্বাধীনভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত। ঠিক এইবপে ইংরেজ 
আমলে এবং বমান স্বাধীনতার সময়ে কোট-কাচারী হইতে আরম্ভ করিয়। 
“কৌঞ্চিল হাউপ' অবধি বাংলা-ভাষাও তলে তলে রাঘ্ট্র চালাইয়াছে ও 
চালাইতেছে । যখনই জন-সাধারণের জহিত বোগাযোগ স্থাপনের আবশা- 
কত দেখা দিয়াছে, তখনই সকলকে বাংল।-ভাষার দ্বারস্থ হইতে হইয়াছে, 
এখনও হয়। তবে, আর রাম্ট্র-পরিচালনায় নামে মাত্র অন্য ভাঘার 
ব্যবহার করিয়া এই অভিনয় কেন? আমরা যদি এখন দেশের প্রভূ হই, 
তবে অন্যের ভাষা আমাদের উপ্পর, আমাদের রাষ্টের উপর, আমাদের 
জীবনের উপর প্রতৃত্ব করিবে কেন? আমাদের অন্য অধিকার যদি স্বীকৃত 
হয়, তবে আমাদের সর্ব কাজে আমাদের ভাষা ব্যবহার করিবার অধিকার 
স্বীকৃত হইবে না কেন? “অন্যায়”, 'অত্যাচার', 'অবিচার' ও 'জলুম' বাতীত 
অন্য কোন শব্দ ব্যবহারে এই প্রশগুলির সঠিক উত্তর দেওয়। যায় কি? 
ভাষাভাষী লোক-সংখ্যার দ্বারা ভাষার রাষ্ট্র অধিকার নির্ণয়, আধুনিক 
সভ্য জগতের একটি প্রধান নীতি । আজক।ল রাক্্রীর ব্যাপারে সংখা 
একটি বিশেষ বড কখা হই! দাঁড়াইয়াছে। সংখ্যার ভারি না হইলে 
ব্যক্তিগত বিশেষ অধিকার ব্যতীত অন্য কোন সাধারণ অধিকার রূস্ট্রীয় 
ক্ষেত্রে বড় একটা স্বীকৃত হয় না। ভাষার বেলায়ও ইহার ব্যতিক্রম 
হইতেছে না। বতমান পৃথিবীর সবোত্কৃষ্ট রাষ্টীচিন্তা-নায়ক এবং রাজ- 
নৈতিক ভবিষ্যদ্বষ্টার অপৃরব স্গু সাম্মলিত-জাতিপৃপ্-সংস্থা”” (0115৫ 
ব209209 0189101286101) নামক পৃথিবীর বৃহত্তম রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানও ভাষাভাষী 
লোক সংখ্যায় নিভর করির।, এই প্রতিষ্ঠানে ব্যবহর্তব্য কতিপয় ভাষার রাস্্রীয় 
অধিকার স্বীকার করিয়। লইরাছে | ইহাতে ভাষাভাষী লোক-সংখ্যার ভিত্তিতে 
যেই চাঁরিটি প্রধান ভাষার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা এইরূপ - 


স্থানের অধিকারপ্রাপ্ত ভাষাভাষী 

ক্রম ) ভাষার নাম ] লোকের এ 
প্রথম চীনা-ভাঘা ৪৮৮,৫৭৩,০০0 
দ্বিতীয় ইংরেজী-তাষ ২৪৭,৮৩৩,0০০০ 
তৃতীয় রুশীয়-ভাষা ১৬৬,০০০,০0০ 
চতর্থ স্পেনীয়-ভাষ। ১০২,১৭০০,0০০০ 


১০১ 


মনীযা-মগুষা 


ইহা! হইতে দেখা যাইবে, পৃথিবীর অন্যান্য ভাষা “সন্পিলিত জাতিপঞ্ত- 
সংস্থায়” ব্যবহৃত না হওয়ার একমাত্র কারণ,--এ্র-এ্র ভাষাভাষী লোকের 
খখ্যার্পতা | সুতরাং সাংখ্যিক অণ্পাত ভাষার রাষ্ট্র অধিকার প্রতিষ্ঠার 
পক্ষে একটি সর্ব-জাতিস্বীকৃত শ্রেষ্ঠ নীতি। 

এইবার, এই শীতি বাংল।-ভাষার বেসায় কতখানি প্রযোজ্য, তাহাই 
পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক।| পাকিস্তানকে একটি 'ফেডারেশন' ব৷ 
রাষ্ট্র-সন্মিলন বলিয়।৷ সম্পতি অভিহিত করা হইয়াছে । তাহা হইলে 
পূর্ব-বঙ্গ পাকিস্তানের সন্মিলন-গঠনকারী রাঘীগুলির মধ্যে একাটি হইয়া 
দাড়ার। এই দিক হইতে বাংলার অবস্থা কিরূপ. তাহ। নিয়ে দেখানো 
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পাকিস্তানভূক্ত এই সমস্ত দেশে পৃণ অঙ্কে 
্ রে রে শতকরা 

দেশসমূহ প্রচলিত ভাষা লোক সংখ্যা 
১। পশ্চিম পাঞ্জাব পাঞ্জাবী ও গুরুমূখী ১ কোটি ৫৭ লক্ষ ২৩.৪ 
২। সীমান্ত প্রদেশ পোস্ত ২০ লক্ষ ৩.০ 
৩। বেন্ুচিস্তান বেলুচী ২৬ লক্ষ ৩.৯ 
৪। পিশ্কু সিন্ধী 8৫ লক্ষ ৬.৭ 


৫ পূর্ববঙ্গ (সিলেটসহ) বাংলা 8 কোটি ২৩ লক্ষ ৬৩.০ 
মোট ৬ কোটি ৭১ লক্ষ ১০০ 


এই হিসাব হইতে দেখ! যাব, পাকিস্তানের সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে 
শতকরা ৬৩ জন লোকে একটি ভাষা বনে,--এবং সেইটিই বাংলা-ভাঘা | 
অবশিষ্ট শতকর। মাত্র ৩৭ জন লোক পাঞ্জাবী, গুরুমুখী, পোস্ত, বেলুচী ও 
সিন্ধী ভাষা বলে। এই ক্ষেত্রে যদি “সন্মিনিত জাতিপুঞ্জ-সংস্থার” নীতি 
প্রয়োগ কর! যাঁয়, (তাহ। প্রয়োগ করা যে কেন যাইবে না, তাহার কোন 
সঙ্গত কারণ নাই) তবে নিঃসঙ্কোচে বলিতে হয়, সমগ্র পাকিস্তানে যদি 
কোঁন ভাষার রাষ্্বীর অধিকার পাইবাব যোগ্যতা থাকে, তাহা একমাত্র 
বাংলা-ভাষারই আছে, অন্য কোন ভাষার নাই । 

তবে, এই স্বনে আরও একটি কথ! ভাবিবার আছে | পাকিস্তানের 
প্রদেশ-পঞ্জকের প্রত্যেকটির ভাষা পৃখকৃ। প্ব-বঙ্গ যদি 81966 1191911% 
(বুট ম্যাজরিটি) পাশর্বিক অর্থাৎ নিবিবেক সংখ্যাধিক্যের বলে ইহার ভাষা 
বাংলাকে সিন্ধু, সীমান্ত-প্রদেশ, পাঞ্জাব ও বেনুচিস্তানের ভাষাগুলির উপর 


১০২ 


বাংলা-ভাঘার রাস্ত্রীয় অধিকার 


জগদদল প্রস্তরের মত চাপাইয়া দিতে চাঁয, এঁ সমস্ত দেশ সহ্য করিবে কেন? 
প্রদেশগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাব কথাও ভাবিতে হইবে । মনে রাখিতে 
হইবে, আত্ব-নিযন্ত্রণ-ক্ষমতার ভিত্তিতেই পাকিস্তান-হিন্দুস্থান বিভক্ত হইয়াছে 
এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণের নীতিই পাকিস্তানের নীতি | কেননা, হিন্দৃস্থান এই নীতির 
পূর্ণ স্বীকৃতি কোন দিন দান কবে নাই বলিয়াই, ভারত-বিভাগ সম্ভবপর 
হইয়া উঠ্িয়াছে,---পাকিস্তানেব স্বপ্র সফল হইয়াছে । বাঁংলা যেমন পাকিস্তান 
কর্তৃক ব্যবহতি আত্ম-নিরন্্ণ নীতির দাবী উবাঁপন করিতে ন্যায়তঃ 
অধিকারী, পাকিস্তানভুক্ত অন্যান্য রাষ্ট্রের সেই নীতি ব্যবহারের অনুরূপ 
অধিকার রহিবাছে। অতএব, পর্ববঙ্গে বাংল।-ভাষা রাম্ট্র-ভাষা হইবার 
দাবী যেইরপ ন্যায়সঙ্গত ও সমীচীন, পাকিস্তানভুক্ত অন্যান্য প্রদেশেও 
স্ব-স্ব ভাষার রাঘ্ট্র-ভাষা হইবার দাবী সেইরূপ সঙ্গত। 


এই ক্ষেত্রে পাকিস্তান রাম্ট্েব সংহতি বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা অত্যধিক। 
বিভিনন রাষ্ট্রের ভাষার রাষ্্রীয় অধিকাব স্বীকার করিয়া লইয়া, পাকিস্তান 
রাষ্ট্র-সন্মিলনতুক্ত রাষ্ট্রগুলিকে কেন্দ্রের মধ্যস্থতায় একটিমাত্র তাঘার বন্ধনে 
বাধিতে পারিলে, পাকিস্তানেৰ সামগ্রিক সংহতি সমস্যার সমাধান হইতে 
পারে । বোধ হয়, এই ধারণার বশবতী হইয়াই সমগ্ পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় 
সরকারের ভাষা একটিমাত্র হইবার ধাবণা অনেকেই পোষণ করেন। এই 
ধারণার মূলে হয়ত কথঞ্চিত সতা নিহিত আছে। আমরা সকলে একই 
রাঘ্টের নাগরিক, এই কথা প্রতি মুহৃতে স্মরণ করাইরা দিবার জন 
কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের একী মাত্র ভাষা হইবার আবশ্যকতা অস্বীকার 
করিবার উপাঁষ নাই । বিভি্রী ভাষাভাষী রাষ্ট্রের সম্মিলনে গঠিত পাকিস্তান 
রাঘট্র শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে এক ভাষা ব্যবহার করিলে, রাষ্্রায় সংহতি 
বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা ব্যতীত কতকগুলি ব্যবহারিক সুবিধাও লাভ 
করিবে । তনাধ্যে কেন্দ্রীব সরক।রের শাসন-সংক্রান্ত কাজের স্থাবিধা 
অন্যতম | কেন্দ্রীয় সরকারেব এই ভাষা ইংরেজী হইলে, কাহারও আপত্তি 
করিবার কিছু থাকিত না। কিন্তু, তাহা ইংরেজ শাসন হইতে সদ্যোমূক্ত 
এই রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতে হরত কেহ স্বীকার করিতে চাহিবে না। এই 
অবস্থায় প্রদেশসমূছে প্রাদেশিক ভাষার রাষ্ট্রীয় অধিকার স্বীকার করিয়া 
লইরা, কেক্দ্রীর-সরকার উর, ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষারূপে গ্রহণ করিলে, 
কাহারও বিশেষ আপত্তির কারণ থাক। উচিত নহে । কেননা, উদ, এক 


১০৩ 


মনীষা-মর্ীষা 


হিসাবে পাকিস্তানভুক্ত কোন রাষ্ট্রের মাতৃভাষা নহে। তবে, ইহা 
বহুদিন হইতে পাঞ্জাবের আদালতের ভাষা এবং পাঞ্জাবের শিক্ষিত লোকের 
সাহিত্যিক ভাষা । ইহাতে পাঞ্জাকীর, কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন-বিভাগ 
গুলিতে প্রথম প্রথম কিঞ্চিৎ সুবিধা-ভোগ করিলেও শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্নগাষী 
প্রদেশগুলি কয়েক বৎসরের মধ্যে পাগ্াবীদের. সমকক্ষতা লাভ করিবে 
বলিয়া খুবই আশা করা যায়। যেইটুক্‌ প্রাথমিক অস্ুবিবা হইবে, তাহা 
রাষ্ট্রীয়-সংহতির অনুরোধে স্বীকার করিয়া না লইলে, পাকিস্তানের মূল 
উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়৷ যাইতে পারে। 


এই আশঙ্কা! পোষণ করা সত্তেও, আমরা উদর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের 
একমাত্র রাষ্ট্র-ভাষারূপে স্বীকৃতি দিতে সঙ্কোচ বোধ করি। কারণ, 
ইহাতে আমাদের উদারতা শেষ পর্যন্ত আমাদের এবং সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাৰ 
ব্যতীত পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশের একাট বিশেষ দূর্বলতারূপে পরিগণিত 
হইতে পারে । কেননা, আমরা মনে করি, নিবিবেক-সংখ্যাধিক্যের' 
( 81806 7/910110 ) অভিশাপের চেয়ে “সার্থক সংখ্যাল্পতার' (91217160711 
1$11701105 ) দৌরাত্ব্যও ক্ষদ্র অভিশাপ নঙে। 


১০9৪ 


পুর্ব-পাকিল্তানেত্র ত্রাষ্ট্র-ভাষাব্র পরিপ্রেক্ষিতে 
উচু ও বাংলা 
( কৃষ্টি, নভেম্বব, ১৯৪৭ ) 


যুদ্ধোত্তর বিশ্বের সাম্পৃতিক রাঘ্টরগুলির মধ্যে পাকিস্তান অন্যতম । 
আয়তন ও লোক-সংখ্যায় ইহ। পৃথিবীর স্বাধীন মুদ্লিম রাম্ট্রগুলির মধ্যে 
বৃহত্তম। ইহার অভ্যুদয়ও বিশ্বের একান্তই বিস্ায়-স্বপ। সুতরাং, 
ইহার প্রতি শুধু মুদ্লিম জগতের উৎসুক দৃষ্টি যে নিবদ্ধ তাহা নহে, 
বরং নিখিল বিশ্বের কৌতুহলোদ্দীপক লক্ষ্যও ইহার প্রতি নিবদ্ধ রহিয়াছে । 
অধিকন্ত, আশা করা যাইতেছে যে, অচিরাৎ পৃথিবীর এই বৃহত্তম মুস্লিম 
রাষ্ট্র জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষায় ও সভ্যত-সংস্কৃতিতে বিশ্বের অন্যান্য 
মুদ্লিম রাষ্ট্রগুলির নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে। এহেন অপর্যাপ্ত সম্ভাবনা 
লইয়া যে-রাজ্য বিশ্বের রাষ্ট্র-সংঘে আপন ন্যাধ্য স্থান অধিকার কনিতে 
চলিয়াহে, যাহাতে তাহার সর্ব ক্রিয়াকসাপ সকল বিষয়ে আদর্শ স্থানীয় 
হইয়। উঠে, সে-সবন্ধে ইহার প্রত্যেক নাগরিক সচেতন ও সচেষ্ট হওয়া 
আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। প্রধানত এই কারণেই বক্ষ্যমাণ বিষয়ের 
অবতারণা করা হইতেছে । 

পাকিস্তান একটি দ্বিধা-বিভক্ত রাষ্ট্র । পৃব ও পশ্চিম এই দুই অঞ্চলে 
ইহ। খণ্ডিত। পাঞ্জাবের অধিকাংশ, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশ 
লইয়া ইহার পশ্চিম অঞ্চল গঠিত এবং আগামের কিয়দংশ অর্থাৎ গিলেট 
ব। শ্বীহট্র ও বাংলার অধিকাংশ লইর! ইহার পৃৰ অঞ্চল স্যষ্ট । ভৌগোলিক 
দিক হইতে এই রাষ্ট্রে দুই অঞ্চলের সংস্থান আদশস্থানীয় নহে ; কেন না 
ইহার পর্বভাগ পশ্চিমভাগ হইতে প্রার এক হাজার মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। 
ফলে, এই রাষ্ট্রের এক অংশের সহিত অপর অংশের যোগাযোগ বক্ষ 
করা একটা জটিল সমস্যায় পরিণত হইযাছে। জল, স্থল ও বিমান পথে 
শান্তির সময় এই যোগাযোগ রক্ষা করা কতকটা সহজ ; কিন্ত দেশে জশাস্তি 
দেখা দিলে, সে যোগাযোগ রক্ষা করা একরপ কঠিন। এই সমস্যার স্ুচার 
সমাধান কখন সম্ভবপর হইবে, তাহা একমাত্র ভবিতব্যতাই বলিতে পারে । 


১৯০৫ 


মনীষা-মগ্তষা 


সংস্কৃতির দিক হইতেও পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের অবস্থা একরূপ 
নহে। পশ্চিম-পাকিস্তান অর্থাৎ পান্জাবি, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশ 
এক ভৌগোলিক প্রভাবে প্রভাবিত একটি বিস্তীর্ণ ভূভাগ। এই ভূখণ্ডের 
অধিবাপিবৃন্দেব মানব গোগ্ীগত-বৈশিষঞ্ট্য, জীবন যাপন প্রণালী, শিক্ষা-দীক্ষা, 
ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি অবিকল একরপ না হইলেও, দূই তৃতীয়াংশ একবপ। 
পক্ষান্তবে, পর্ব পাকিস্তান অন্য এক ভৌগোলিক প্রভাবে প্রভাবিত অঞ্চল । 
ইহার মানব-গোষ্ঠীগত-বৈশিষ্ট্য, জীবন যাপন-প্রণালী, শিক্ষা-দীক্ষা, আচার- 
ব্যবহাব প্রভৃতি তিন-চতুর্থাংশ একরূপ। প্রকৃতিই এই অঞ্চলের লোককে 
এমনভাবে স্স্টি করিয়াছে যে, ইহাদের মধ্যে উক্ত শ্রেণীর সাংস্কৃতিক দিক্‌ 
হইতে কোন বড় প্রকারের অগামঞ্জস্য নাই । 

তবে, ধর্মীয় দিক্‌ হইতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান একসূত্রে আবদ্ধ,- 

র। বাহুল্য, এই অঞ্চলদ্বয়ের সংখ্যালৰু সম্পূদায়ের কথা বাদ দিয়াই চিন্তা 

করা হইতেছে । মনে রাখা উচিত, ধর্ধ মানব-সংস্কৃতির একটি প্রধান 
অংশ বটে, কিছ্ভ ইহা তাহার সমস্তট্কু নয়। একমাত্র ধর্ম ব্যতীত মানব- 
সংস্কৃতির অন্যান্য দিক্‌, যেষন, ভৌগোলিক প্রভাব, মানব-গোষ্ঠীগত-বৈশিষ্ট্য, 
জীবন-যাপন-প্রণালী, শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি দিক্‌ হইতে 
পাকিস্তানের উভয় অংশে সাদুশ্যের চেয়ে বৈসাদ্‌শ্যের ভাগই বেশী । 

এখন প্রশব হইতেছে, রাজনীতির ক্ষেত্রে কিংব। রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে 
ধর্ম-বন্ধনের স্থান কোথায়? ইতিহাস প্রমাণ করিতেছে, রাজনীতি বা 
রাঘ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে রক্তের বন্ধন, স্বার্থের বন্ধন, সংস্কৃতির বন্ধন, সম্পীতির 
বন্ধন প্রভৃতির ন্যায় ধন্স-বন্ধনও অচ্ছেদ্য বন্ধন নহে। যদি তাহা হইত, 
মিসরীয় মুসলমান ইরানের মুসলমান হইতে, তুরস্কের মুসলমান আরবের 
মুসলমান হইতে, আল্জিরিয়ার মুসলমান ভারতের বা আফগানিস্তানের 
মসলমান হইতে, আমেরিকরি খীস্টান ইংলগ্ডের খ্রীস্টান হইতে, কশিয়ার 
খীস্টান ক্রাণ্স ব৷ জার্মেশীর খীস্টান হইতে কখনও পৃথক্‌ হইত না । অথচ 
আজ সকলেই ভিন্ন ভিনন। 

ভাষার বেলায়ও এই মূলনীতির ব্যতিক্রম নাই। সুতরাং, ভাষার 
বন্ধনও অচ্ছেদ্য বন্ধন নহে। ইতিহাপ স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়। রাখিয়াছে, 
কেন দেশ ইহার নিজের ভাষা দির! অপর দেশকে বাঁধিয়৷ রাখিতে পার 
নাই। যদি তাহা সম্ভবপর হইত, ইংরেজী ভাষাভাষী মাকিন জাতি 
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পৃর্-পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে উরু ও বাংলা 


ইংরেজী-ভাষাভাষী ইংরেজ জাতি হইতে পৃথকৃ হইত না| আরবী- 
ভাঘাভাষী মিসরীরগণও কি কখন আরবী-ভাষাভাষী আরবীয়দের কাছ 
হইতে সরিয়া পড়িয়া পৃথক্‌ রাজ্য গঠন করিত? ইংরেজী-ভাষাভাধী 
আবানলা।গও কি কখনও ইংবেজদের কাছ হইভে সরিয়া পড়িত,? প্রকৃত 
পক্ষে, ধর্মই বলুন আর ভাষাই বলুন কিংব। অন্য যে-কোঁন বন্ধনের কথাই 
পাডন, কোন কিছুই রাষ্ট্রীযক্ষেত্রে মানুষকে মানঘের, সহিত, তৎসাত্রে 
দেশকে দেশের সহিত, কখনও অতীতে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই, বর্ত- 
মানেও কধিরা রাখিতেছে না এবং ভবিষ্যতেও বাঁধিয়া রাখিবাঁর সম্ভাবনা 
দেখিতেছি না । 

এতৎসন্তেও, এক দেশের মানুষর সহিত অন্য দেশের মানুষের সম্বন্ধ 
যুগে যুগে গড়িয়া উঠিরাছে,-নৃতন নৃতন রাষ্ট্র সংগঠিত হইয়াছে। 
সাম্পৃতিক যুগেও দেশ-দেশাস্তরের লোক কত নৃতন রাষ্ট্র গন করিতেছে 
কিংবা গঠনের জায়োজন করিতেছে । ইহাও বা কি করিয়া সম্ভবপর 
হয £ বস্তৃতঃ এক বা এক।ধিক দেশের মানুঘেব মধ্যে একই প্রকৃতিবিশিষ্ট 
প্রেবণাব প্রাবন্য ঘাটলে, সেই বা সেই-সেই দেশেব মান্ম মিলিবা একটি 
নৃতন রাষী-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বিশ্বের সাম্পৃতিক মন্তিলিত রাষ্ট্রগুলিই 
এই নীতির প্রধান ও আধুনিক উদাহরণ । 

পাকিস্তানও একটি আধুনিক সন্মিলিত রাষ্ট্র | বে-সমস্ত রাজ্য বা দেশ 
লইরা এই রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহাদের অধিকাংশ শিক্ষিত অধিবাসী 
মনে করেন পাকিস্তান আধুনিক রাষ্ত্রীয় বৈশিষ্ট্য হইতে মন্ত নহে। জত্যই 
আধুণিক রাস্ত্রীয় বৈশিষ্ট্য ন্বইরাই পাকিস্তান গঠিত হইয়াছে এবং ভবিব্যতেও 
রূপ গ্ুহণ করিবে । এখন প্রশ দীড়াইয়াছে, কোন্‌ প্রকৃতিবিশি্ প্রেরণার 
প্রাবন্য ঘটার, বাংল।, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেনুচিস্তান ও সীমান্ত-প্রদেশ প্রভৃতি 
পাচ-পাচাটি দেশ মিলিয়া এক রাষ্ট্রীয়-বন্ধনে আবদ্ধ হইল? ধরমীয় ব৷ 
সাম্পূদায়িক প্রেরণাকে ফাঁহারা এই নবীন রাষ্ট্র অন্তঃসলিলা ফ₹ণড বলিয়। 
মনে করেন, কিংঝ। প্রকৃত রাষ্ট্রীয়-বন্ধন বলিবা নিধিচারে স্বীকার করেন, 
তাহাদের রাষ্ট্রীয় দৃষ্টি স্বচ্ছ ত নহেই, বরং অদ্রদখিতার ঘোর কুরাঁশাজালে 
সমাচ্ছন্ন । একই সাম্প্দারিক ও ধরীয় বন্ধনে আবদ্ধ করেক কোটি 
মান্ষের আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতেই এই রাষ্টু পৰিকল্পিত ও পরিমূতিত 
বিঘা ইহার গঠনের মূলে শুধু ধর্ম ও সম্পূদারই নিহিত, -এমন মনে কর। 
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মনীষা-মঞ্ুষা 


সুস্থ বুদ্ধি ও বলিষ্ঠ মননশীলতার পরিচায়ক নহে । নিবিষ্টভাবে চিন্তা 
করিলে দেখা যাইবে, পাকিস্তান-রাষ্ট্র গঠনে ধর্ম বা সম্পৃদায় বড় নহে 
আত্মনিয়ন্ত্রণই বড়। কেন ন।, আত্মনিয়ন্ত্রণ-নীতির ভিত্তিতেই এই রাঘ্ট্ 
পরিকভিপিত ও পরিমুতিত। মনে রাখিতে হইবে, আত্মনিয়ন্ত্রণনীতি স্বার্থ- 
পরতার নীতি,- নিংস্বাথতার নীতি নহে। এই জন্য রাষ্রীয়-ক্ষেত্রে 
আত্মনিয়ন্ত্রণের অর্থ আত্মপ্রাধান্য স্থাপন,--আত্ববিসজন নহে । কারণ, 
আপন-আপন ধর্মকর্ম, শিক্ষা-দীক্ষা, ভাব-ভাষা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, জীবন- 
যাপন-প্রণালী প্রভৃতির ন্যায় বিষয়গুলি সন্মানজনকভাবে রক্ষা ও পুষ্ট 
করিয়৷ স্বাধীনভাবে বাঁচিয়া থাকার নামই আত্মনিয়ন্ত্রণ । যেখানে আত্ম- 
নিয়ন্ত্রণের প্রশূ, ধরিয়া লইতে হইবে, সেখানে নিজের চিন্তাই প্রবল, 
অপরের চিন্তা দূর্ল। এই নীতিতে পাকিস্ত/'ন-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, 
এই রাষ্ট্রান্তঙগত দেশগুলি বিশেষ করিয়। পব-পাকিস্তান যদি নিজের কখাই 
বেশি করিয়। চিন্তা করে, তাহাতে অস্বাভাবিকত। দেখিবার কোন সঙ্গত 
কারণ নাই। 

প্রকৃতপক্ষে, প্ৰ-পাকিস্তান বর্তমানে নিজের কথাই বেশি করিয়া 
তাবিতেছে। ইহার একমাত্র কারণ,-নানা দিক্‌ হইতে আজ তাহার 
আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতি আক্রান্ত । অধিকত্ত, ভাষার দিক হইতে এই নীতি 
আক্রান্ত হইব।র যে-সম্ভাবনা সম্পৃতি দেখা দিয়াছে, তাহ।তে পৃব-পাকি- 
স্তানের পক্ষে বিচলিত হইবারই কখা ৷ প্ৰ-পাকিস্তানের আপন ভাষা 
বাংলা । আত্মনিয়ন্ত্রণনীতি অনুস্থত হইলে, পাকিস্তানের দিক্‌ হইতে 
বাংল।-ভাষার উপর হস্তক্ষেপ করা যায় না। কিন্তু, চতুদিকের হাবভাব 
দেখিয়। মনে হইতেছে, রাষ্্ীয়-ক্ষেত্রে বাংল। উদর দ্বারা স্থানান্তরিত হইবে। 
এই সন্তাবনাই পব-পাকিস্তানের জীবনী-শক্তিব মূলে আঘাত করিরাছে। 
সুতরাং, পূর্-পাকিস্তান বিচলিত না হইয়৷ পারে না । 

সম্পৃতি অনেকেই উন্কে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষারপে চালাই- 
বার কথ চিন্তা করিতেছেন। আমাদের কোন কোন রাষ্ট্রনায়ক ইতি- 
মধ্যেই উর পক্ষে কিছুটা প্রচারণাও চালাইয়াছেন। আবার কেহ কেহ 
পৃৰ-পাকিস্তানে উপর প্রচুর সন্তাবনা সম্বন্ধে দিবাস্বপ্রও দেখিতে আর্ত 
করিরাছেন। উন-ভাষার প্রতি কাহরিও যে অশ্বদ্ধা আছে, তাহ। নহে। 
উর্দকে রাষ্ট্র-ভাষারূপে গ্রহণ করিলে পূর-পাকিস্তানবাসীর লাভ-লে'কসাঁন 
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পূর্ব-পাকিস্তানের রাম্ট্র-ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে উর্দু ও বাংলা 


কতখানি, তাহা! খতাইয়া না দেখিয়া, ইহাকে নিবিচারে গ্রহণ করা হইলে, 
নিতান্তই নির্বদ্ধিতার কাজ হইবে । বিশেষ করিয়া, যে নবীন-রাষ্ট্রের মঙ্গল 
চিন্তায়-কেননা আমরা অমঙ্গলের কথা ভাবিতেই পারি না--উর্দকে সমগ্র 
পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষারপে প্রবাতিত করিবার কথা উঠিয়াছে, ইহার প্রচলনে 
সেই রাষ্ট্রের মঙ্গলামজল কতখানি সাধিত হইবে, সে-বিষয় বিচার করিয়া 
না দেখা একান্তই অদূরদণিতার পরিচায়ক | 

উর্নকে পূর্ব-পাকিস্তানবাসী রাষ্ট্র ভাষারপে গুহণ করিবে কিনা, 
জানি না। হয়ত বা তীহারা তাহ! করিবেন না । তবে, এ-কথা একান্তই 
সত্য যে, যদি তাঁহারা উর্দকে রাঘ্ট্-ভাষারপে গ্রহণ করেন, তীহাদের 
মাতৃতাষা বাংলাকে উদ্বন্ধনে মারিবার ব্যবস্থ। পূর্বাহেই করিয়া রাখিতে 
হইবে। কেননা, রাষ্ট্র-ভাষার পশ্চাতে থাকিবে এক বিরাট রাম্ট্রশক্তি। 
এই ভাষার সহিত সংগ্রাম করিয়া বাঁচিয়া থাকার শক্তি যে বাংল।-ভাষার 
নাই. সে-কথা মনে করি না। কিন্ত, তাহা জীবন্ম.ত অবস্থায় বাঁচা,-- 
আত্মনিয়নত্রণের নীতিতে বাঁচা নয়। এই জাতীয় বাচার চেয়ে আত্ব- 
নিয়ন্ত্রণের নীতিতে বাচার মূল্য অনেক। আমার দেশে আমি ঘরে-বাহিরে 
আমার ভাষায় কথা বলিতে পারিব না, আমার ভাষায় লিখিতে-পড়িতে 
পারিব না, ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতে পারিব না, নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার 
ব্যতীত অন্য কোন ব্যাপারে মনের মত করিয়া সুখ-দুঃখ প্রকাশ করিতে 
পারিব না,ইহার চেয়ে বৃহৎ আত্মপ্রবঞ্চনা ও আত্মহত্যা আছে কি? সত্যই 
আমরা আত্মপ্রবঞ্চনা ও আত্মহত্যাকে যদি আত্মনিয়ন্ত্রণ বলিয়া স্বীকার করিয়া 
লই, তবে কে আমাদিগকে বাঁচাইবে ? 


বর্তমানে ইংরেজী আমাদের রাঘ্ট্র-ভাষা | আমাদের শতকরা নব্বই 
জন শিক্ষিত ব্যক্তি ইংরেজী-ভাষায় বিশেষ ব্যৎপনু | তাঁহারা ইংরেজী- 
সাহিত্যে বিশেষ পোক্ত হউন বা না হউন, অন্ততঃ ইংরেজী-ভাষা বড়, 
একটা ভুল লেখেন না। এই জন্য তীহাদিগকে যে-পরিমাণ মানসিক 
শক্তি দীর্ঘদিন ধরিষা ক্ষয় করিতে হয়, তাহার ফলে তীহাদের মধ্য হইতে 
প্রায় শতকরা নব্বই জন বাংল।-ভাঘায় নিতান্তই অজ্ঞ থাকিতে বাধ্য হন। 
বাংলা লেখা ও পড়ার অনভ্যন্ততার ফলে এবং শিক্ষা করার সুযোগের 
অভাবে, বিশেষ করিয়া ব্যবহারিক জীবনে বাংলার কোন মূল্য না থাকায় 
তত্প্রতি উপেক্ষা বশত:, ইংরেজী শিক্ষিতগণ যখন স্বাভাবিক মানসিক 
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মনীষা -ম্তরঘা 


প্রেরণায় বাংল৷ লিখিতে চাহেন কিংবা অন্য কোন কারণে লিখিতে বাধ্য 
হন, তখন তীহারা এতখানি বেগ পাইন্ৃত থাকেন যে, বাংল। তাহাদের 
কাছে একটি বিদেশী ভাষার চেয়েও অধিক কঠিন বলিয়া মনে হইতে থাকে । 
প্রধানতঃ এই কারণেই, বাংল। বানান, বাংল! হরফ, বাংল! ব্যাকরণ, বাংল! 
ভাষ৷ প্রভৃতি সম্বন্ধে তাহাদের মুখ হইতে এমন সব কথা শুনিতে পাওরা 
যায়, যাহ। শুনিলে হাসি সংরবণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। এই সমস্ত 
কথা তীহাদের দাঁস-স্্রলভ মানসকিতারই পরিচায়ক । 

বাংলার দিক হইতে বিবেচনা করিলে বলিতে হয়, ইহারা পণ্ডিত- 
মূর্খ । এতৎসন্তেও মান সন্মান, চাকুরি-বাকৃরি বা সামাজিক প্রভাব প্রতি- 
পত্তি, এমন কি বৈবাহিক মাহাঁধ্যও ইহাঁদেরই একমাত্র প্রাপ্য । আর, 
সঙ্গে সঙ্গে, উপেক্ষা, বিদ্রপ অবহেলা অসন্মান প্রভৃতিই হইল বাংল৷ 
ভাঁষাতিন্ঞ ব্যক্তিদের ললাট-লিপি। বাজার-দর বলিতে ত ইহাদের কিছুই 
নাই ; ইহারা যেন বিকাইতেই চাহেন না। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজী জ্ঞানের 
মাপকাঠিই জীবনের যাবতীয় ক্ষেত্রে এখন যোগ্যতার মান বলিয়া বরা 
হইরা থাকে । ইংরেজী-ভাষা আমাদের বতমান রাম্ট্র-ভাষা না হইলে, 
এমনটি কখনও হইত কি? উর্দ* আমাদের রাম্ট্র-ভাষা হইলে, এইরূপ 
ব্যাপার যে হইবে না, এমন চিন্তা করাও নিছক বাতুলতা নয় কি? 

রাঘ্টর-ভাঘায় অনভিজ্ঞতা এক মহা৷ বিড়ম্বনার বিষয় । ইহা একটি 
ব্যক্তিগত এবং তৎসূত্রে জাতিগত অপমানের বিষয়ও বটে। এইখানে 
'জাতিগত' শব্দের দ্যোতনা 'ধমীয়-জাতির' দ্যোতনা নহে,_-এক ভাষা- 
ভাষী মানৰ গোষ্গীগত জাতীয়তার ব্যঞ্জনাই .লক্ষ্য। রাষ্ট্রভাষা না 
জানিলে মান্ধরূপে নিজের দেশেও বাস করা যায় না; একটি আত্মমর্যাদা- 
সম্পন্ন নাগরিকরূপে রাষ্ট্রে বাস করাও কঠিন হইয়া পড়ে। ইহার শ্রেষ্ঠ 
উদাহরণ, শতকরা নব্বই জন ভারতবাসী। এহেন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমণ্টি 
অখবা জাতি শুধু শাসিত ও শোষিতই হইয়া থাকে, কখনও রাষ্ত্রীয় ক্ষমতার 
মালিক হয় না। রা্্ীয় ক্ষমতা হাতে না থাকিলে ব্যক্তি ও জাতির 
সম্যক বিকাশ অসন্তব | সুতরাং, উদ,কে পৃৰ-পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষারপে 
স্বীকার করিয়া লইলে, বাংল1-ভাষার সমাধি রচনা করিতে হইবে এবং 
ইহার সঙ্গে সঙ্গে পৃব-পাকিস্তান বাণীরও জাতি হিসাবে গোর" দেওয়ার 
আয়োজন করিতে হইবে । 
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পৃব-পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে উর্্দ ও বাংলা 


ইংরেজীর ন্যায় উন,ও পূর্ক-পাকিস্তানবাসীর পক্ষে,-অবশ্য সমুদ্রে 
জলবিন্দুবৎ স্ব্প-সংখ্যক বাংলা-ঘঘেঁষা উর্নভাষী মুসলমান এবং শিক্ষিত 
লোকের কথ! বাঁদ দিয়া,--একটি অপরিচিত বিদেশীয় ভাষা | বিদেশীর 
ভাষার ন্যায় এক মহা-অভিশাপ জন-সাধারণের জন্য দ্বিতীয়টি নাই'। 
দুইশত বৎসরের চেষ্টার পরেও, ইংরেজেরা আমাদের দেশে শতকর। ১২ (বার) 
জনের বেশী লোককে অক্ষরজ্ঞ করিয়৷ তুলিতে পারেন নাই । ইংরেজীকে 
রাষ্ট্র-ভাঘারপে চালু করিতে গিয়াই এই দর্দশা ঘটিয়াচে,-_হয়ত সবটি 
নহে, বেশির ভাগ যে তাহাই একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই । বস্তৃতঃ 
জাতিকে গল! টিপিয়া মারিতে হইলেই, তাহার উপর বিদেশীয় ভাষার 
ন্যায় একটি অভিশাপকে চাপাইয়া দিতে হয়। ইংরেজেরা তাহাদের 
ভাষার চাপ দিয় আমাদিগকে এত দিন জীবন্ম.ত করিয়। রাখিয়াছিলেন,-- 
শীসন ও শোষণ করিবার সুবিধার জন্য। এখন আমরা উন্কে রাষ্ট্র 
ভাষারপে গ্রহণ করিয়া কোন্‌ দ:ঃখে পুনর্মষিক বনিয়া যাইব? ইহাতে 
পর্ব-পাকিস্তান কি পশ্চিম-পাকিস্তানের শাসন ও শোষণের বস্ৰপে পরিণত 
হইবে না? ইহার নাম যদি আত্মনিয়নত্রণ হয়, তবে আত্মবিস্জন আর কাহাকে 
বলে? 


সে যাহা হউক, যতদ্র মনে হয়, পাকিস্তান-রাষ্ট্রকে সামগ্রিকভাবে 
চিন্তা করিতে গিয়াই, উর্,কে রাম্ট্র-ভাষারপে পর্বপাকিস্তানে চালাইবার 
কথা উঠিয়াছে। এ-কথা একান্তই সত্য যে, পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রনৈতিক 
ভাগ্য পশ্চিম-পাকিস্তানের উ্থান-পতনে এবং উপয়াস্তে সম্পূর্ণট না হইলেও 
বেশির ভাগ নিভরশীন। স্থুতরাং, পাকিস্তানের অভ্যুদয়ে এই রাম্টের 
বিষয়াদি সম্বন্ধে লোকের, বিশেষ করিয়া রাজনীতিবিদগণের চিন্তাধারা 
সামগ্রিকভাবে পরিচালিত হওয়া কিছুই অপ্রতাশিত ব্যাপার নহে। 
অধিকস্ত, বিভিন্ন ভাষাভাষী ভারতীয়গণের রাষ্ট্রভাষা ইংরেজীর পক্ষপু'টে 
দীর্বকাল বাস করিয়৷ পাকিস্তানের ন্যায় একটি নবীন রাম্ট্রের একাধিক 
রাষ্ট্র ভাষার কথ চিন্তা করা অনেকখানি অস্বাভাবিক ব্যাপার হইয়া 
পড়িয়াছে। অতএব কতকটা পূৰ অভ্যাসবশে, কতকটা একত্ববোধের 
উৎসাহাতিশয্যে এবং কতকটা মুক্তবুদ্ধি ও দরদৃষ্টির অভাবে আমরা উদকে 
সমগ্র পাকিস্তান এবং সেই সূত্রে পৃর্-পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষারূপে পাইবার 
জন্য চিত্ত করিতেছি। 


মনীষা-মগ্ুষা 


এক রাষ্ট্রে একাধিক রাষ্ট্র ভাষা অচল,--আঁমাদের এই চিন্তা কি 
মঙ্গলময় ও সুফলপ্রসূ? ইংরেজদের ন্যায় সাম্লাজ্যবাদীরাই রাষ্ট্রকে এইরূপ 
সামগ্রিকভাবে চিস্তা করিয়া থাকেন। আসলে কোন রাম্ট্রকে, বিশেষ 
করিয়া কোন সংযুক্ত রাষ্ট্রকে সামগ্রিকভাবে চিন্তা কর! সাম্রাজ্যবাদেরই 
লক্ষণ ; ইহা! কোন গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য নহে । যে-জাতি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ট 
করে সে-জাতির ভাঘ! সাম্রাজ্যের বিভিন অংশে চালাইতে পারিলে শাসিত- 
জাতি ও দেশের উপর শাসকজাতির সাংস্কৃতিক প্রাধান্য এবং প্রতিপত্তিও 
প্রতিষ্ঠিত হইয়। যায়। ইহাতে শারীরিক ও মানসিক উভয় বিজয় পূর্ণ 
হয় বলিয়া, শাসক-জাতির পক্ষে শাসিত-জাতির শোষণের পথ পরিঞ্ষার 
হয়! পাকিস্তান আর যাহ। কিছুই হউক, এই জাতীয় সাম্বাজ্যবাদীর 
রাঘ্ট নহে। সুতরাং, পর্ব-পাকিস্তান উর্দ.র ন্যায় একটি বিদেশীয় ভাষা 
একান্তই অচল, অমঙ্গলময় ও কৃফল প্রসূ। 


যাহারা পাকিস্তানকে সামগ্রিকভাবে চিন্তা করিতে অভ্যস্ত, তাহারা 
মৃক্তবদ্ধি ও দরদৃষ্টিসম্পণু নহেন বলিয়া মনে হয়। তীহারা প্রথমত 
ভুলিয়া যান যে, পাকিস্তান পৃথক-পৃথক্‌ ভৌগোলিক পরিবেশে 
অবস্থিত বিভিন ভাষাভাষী রাজ্যসমন্িত একটি রাম্ট্র। এই 
রাষ্ট্রের পর্বাংশে সর্বত্রই বাংলা এবং পশ্চিমাংশের নাঁনা স্থানে নানা ভাষা 
প্রচলিত। ইহার প্রায় চারি কোটি লোক বাংলা-ভাষা বলে এবং অবশিষ্ট 
তিন কোটি লোক অন্যান্য ভাষা! বলিয়৷ থাকে । সিন্ধী, লন্কী, পাঞ্জাবী, 
গুরুমৃখবী, বেলুচী ও পোস্ত প্রভৃতি পশ্চিম-পাকিস্তানী ভাষা জনসাধারণের 
মৌখিক ভাষা ,-লেখা হইলেও, সাহিত্য-সম্পদে সম্পৎশালী নহে, সেই 
জন্যই রাষ্ট্রীয় ভাষার স্থান দখল করিতে অসমর্থ । প্রকৃতপক্ষে, পাকি- 
স্তানের পশ্চিম অঞ্চলে ভব্য ও ভদ্রসমাজে দেশীভাষা চলে না, তংস্থলে 
চলে উর্দ। বলা বাহুল্য, পাপ্তাৰ ও সি্কুর অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের 
সাহিত্যের ভাষাও উর্দ | অতএব, বলিতে পারা যায় যে, পশ্চিম-পাঁকি- 
স্তানের লোকের পক্ষে উর্দকে তাহাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ভাষা, বিশেষতঃ 
রাস্্ীয-ভাষ। বলিয়। গ্রহণ না৷ করিয়৷ উপায়ান্তর নাই । যাহার৷ উপায়ান্তর- 
বিহীন তীহাদের কথা স্বতন্ন। আমাদের ন্যায় ফাহাদের অন্য উপায় 
রহিয়াছে, তীহার! অননাগতিদের শরণ লইবেন কেন? এইরূপ করা কি 
নির্বদ্ধিতার লক্ষণ নহে? 


পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে উদ, ও বাংলা 


দ্বিতীয়তঃ, বাংলা-ভাষার অবস্থা! তাহা নহে । নানা ভাষাতাধী লোক- 
সংখ্যার অনুপাতে বাংল!-ভাষা পৃথিবীর সপ্তয স্থানীয়। ইহার সাহিত্য- 
সম্পৎ পৃথিবীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে । ভাষা হিসাবে ইহার ন্যায় 
ভাব-প্রকাশের উপযোগী এবং আপন আভ্যন্তরীণ ক্ষমতায় শক্তিশালী ভাষা 
পৃথিবীতে খুব বেশি নাই। এই ভাষার স্বাভাবিক ক্ষমতা, অসাধারণ 
সৌন্দর্য এবং আধুনিক সাহিত্য-সম্পৎ সম্বন্ধে অবগত হইয়া ইংল্যাণ্, ফ্রাণ্স 
ও রুশ দেশের বিখ্যাত বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার অধ্যাপনা ও চর্চার 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে । সুতরাং, বাংলার ন্যায় এমন উন্নততর একটি 
মাতৃভাষাকে ত্যাগ করিয়৷ বাংলার তুলনায় ভাষা ও সাহিত্য-সম্পদে নিকৃষ্ট 
উর্দ“কে রাষ্ট্রভাষারপে গ্রহণ কর! শুধু অজ্ঞতার পরিচায়ক নহে, বরং 
স্বভাবেরও বিরোধী । মনে রাখিতে হইবে, মানুষের পক্ষে স্বভাবের 
পরিবতন অস্বাভাবিক বলিয়া অসম্ভব | 

তৃতীয়তঃ, আধুনিকতম গণতান্ত্রিক যুক্তরাঘ্ট্র গঠনের মূলনীতির কথা 
বিস্মৃত হইলে চলিবে না। রাজনৈতিক কারণেই আধুনিক রাম্ট্র গড়িয়া 
উঠে। তাহার প্রধান উদাহরণ হইল রুশ-দেশ ও সুইজারল্যাণ্ড। এই 
সমস্ত রাষ্টে একাধিক রাষ্ট্রভাষা প্রচলিত আছে । ইহাতে এই রাম্ট্র- 
গুলির রাষ্ট্রীয় মধাদা বা শক্তির কোন লাঘব ঘটে নাই। ফলকথা, রাষ্ট্র 
এক ব্যাপার, রাষ্ট্রভাষা অন্য ব্যাপার । রাষ্ট্র-ভাষার জন্য রাষ্ট্র গড়িয়া 
উঠে ন1)-_রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে আত্মরক্ষা, আত্মপ্রাধান্য, আত্মশক্তিবৃদ্ধি প্রভৃতি 
রাজনৈতিক সুযোগ-ন্ুবিধার হিসাবে । একার সহিত অন্যটির যোগাযোগ 
ঘটিলে হয়ত সোনায় সোহাপা৷ হইয়া থাকে : না ঘটিলেই যে মহাভারত 
অশুদ্ধ হইরা যায়, অর্থাৎ রাষ্ট্রের পতন ঘটে বা রাষ্ট্র শক্তিহীন হইয়া 
পড়ে, এমন ধারণ! প্রাচীন, উদ্ভট ও অচল। 

আমরা দেখিয়াছি, একরাম্ট্রে একাধিক ভাষা অচল--এই শ্রেণীর 
ধারণা সাম্রাজ্যবাদের পরিপোষক। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র অর্থাৎ হিন্দুস্তানের 
কংগ্েসী কর্ণধারগণও এই মত পোষণ করেন। তাই, তাহার! “হিন্দুস্থানী”” 
নামক এক কৃত্রিম হিন্দী-ভাষাকে বহুভাষী হিন্দুস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে 
গ্রহণ করিবার ধুয়া তুলিয়াছেন। কোন প্রকারের ভবিষ্যৎ সায়াজ্যবাদের 
পরিকল্পন৷ তাহাদের মনের নিভৃত গুহায় লুকায়িত কিনা, তাহ! অন্তর্ধামীই' 
জানেন | তবে, এ-কথা সত্য যে, ভারতীয় একত্ববোধের এই উদগ্র 


৮ ১১৩ 


মনীঘা-মঞ্ষা 


ভক্তগণ কতকটা ইংরেজ সামাজ্যবাদীর অনুকরণে ও শিক্ষার প্রভাবে এবং 
কতকট! মুক্তবৃদ্ধি ও সুদ্‌ রপ্রসারী দৃ টির অভাবে “হিন্দুস্তানীর ন্যায় একটি খিচুড়ি 
ভাষাকে জাতীয়তার ব। জাতীয় একতাস দোহাই দিয়৷ রাম্ট্র ভাষারপে 
সমগ্র ভারতের বুকের উপর জগদ্দল-প্রস্তরের ন্যায় চাপাইয়৷ দিতে প্রস্তৃত 
হইতেছেন। ইহার ফল যাহ। হইবে, তাহার জন্বন্ধে এখনই নিরাপদে 
ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় ;-- আগামী সপাদ শতাব্দীর মধ্যে তথাকথিত 
“হিন্দুস্তানী”-ভাষ! বতমান খিচুড়ি প্রকৃতির সহজ মধ্যপথ ছাড়িয়া পূর্ণ 
বিশুদ্ধ হিন্দীতে পৰিণত হইবে । ফলে, উত্তর ভারতীয় হিন্দী ভাষাভাষী 
দেশগুলি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে স্বাভাবিক ভাবেই প্রাধান্য লাভ করিবে। 
শিক্ষা-দীক্ষা, বৈজ্ঞানিক-আবিষ্ষকার, সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রভৃতি সমস্ত দিক, 
দিয়াই উত্তর-ভারতীয় হিন্দী-ভাষাতাষী দেশসমূহ শনৈঃ শনৈঃ উন্নতিলাভ 
করিবে। আবার নূতন করিয়া উত্তর-ভারতীয় আর্ধ-গণ শুধু দাক্ষিণাত্য 
নহে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রভুক্ত সকন রাজ্য জয় করিবেন; আবার প্রাচীন 
ইতিহাসের পূনরাবৃত্তি ঘটিবে। তখন ভারতের এই যুক্তরাষ্ট্র যুক্ত থাকে 
না মুক্ত হয়, সে কথা বলা যায় না। 


কংগ্রেসের অনুকরণে মুসলীম-লীগও উর্ণ'কে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্র- 
ভাষারপে গ্রহণ করিবার একটি প্রবল বাসনা পোষণ করিতেছেন বলিয়া 
মনে করিবার কারণ আছে। কেননা, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে 
উভয়ের মধ্যে বু বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। যদি এই কারণে পৃৰ-পাকিস্তানে 
উর্দ কে প্রচলিত করিবার আয়োজন চলিতে থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, 
আমরা এখনও অপরের দাসত্ব বন্ধন ছিন্ন করিবার উপযুক্ত হই নাই। 
হিন্দুস্তান কি করিতেছে ব কি করিবে, তাহ। না দেখিয়া অথব৷ তাহার 
অনুকরণ না করিয়া যদি আমাদের কিছুই করিবার সাহস ও ক্ষমতা না 
থাকে, তবে বর্তমান আজাদীর, এই স্বাধীনতার, এই মুক্তির মূল্য কি? 
পরাণুকরণ ও পরনির্ভরশীলতা শিশুস্ুলভ গুণ। রাজনীতির ক্ষেত্রে 
মুন্লিম লীগ যে বলিষ্ঠ চিন্তা, মুক্ত বৃদ্ধি ও স্বাধীনতার পরিচয় দিয়াছেন, 
রাম্ট্র ভাষার বেলায় আপিয়া লীগ কি তাহ। ভুলিয়া যাইবেন ব। যাইতে 
পারেন? এমন অসম্ভব ব্যাপারও যদি সম্ভবপর হয়, তবে বলিতে হইবে, 
'আমরা এখনও রাজনীতিতে শিশুপনাদ্ধ উত্বে উঠিতে পারি নাই । এমন 
৫শশব অবস্থায় কল্পনার দৃষ্টিতে সমস্তই সম্ভবপর ; জুতরাং পাকিস্তানের 
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পৃর্ব-পাকিস্তানের রাস্ট্র-ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে উর ও বাংলা 


পূৰাঞ্চলে অথাৎ বাংলায়ও রাম্ট্র-ভাষা বাংল! না হইয়া উর" হওয়া 
সম্ভবপর | 

কেহ কেহ মনে করেন, কংগ্রেপীদের “হিন্দুস্তানী” তথা হিন্দীর 
অনুকরণে পাকিস্তানে উর্দকে রাষ্ট্র-ভাষা করার কথা চলিতেছে না ; 
ইহার অন্য একটি কারণ আছে এবং তাহ! এই £ হিন্দুস্তান উর্দ,র পরিবর্তে 
“হিন্দুস্তানী” অর্থাৎ হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষারপে গ্রহণ করিয়া উত্তর-ভারতীয় 
উর্দ,ভাষী মুসলমানদের মনে দারুণ আঘাত হানিয়াছে। পাকিস্তান রাষ্ট্র- 
গঠনে উর্দভাষী মুসলমানদের দান অত্যধিক। অতএব পাকিস্তানেও 
যদি উণঁকে রাম্ট্র-ভাষা করা না হয়, তবে হিন্দুস্থানের মুসলমানদিগকে 
সান্তুনা দিবার মত আর কিছুই থাকে না। 

পাকিস্তান-রাষ্ট্র-গঠনে উর্ন,ভাষী মুসলমানদের দান কতখানি, তাছ। 
এখনও নিণীতি হয় নাই। আমাদের বতমান রাষ্্বীয়-অবস্থা বিশেষভাবে 
স্বায়িত্বপ্রাপ্ত না হইলে, তাহার সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভবপরও নহে। 
পাকিস্তান-বাসীর পক্ষে উর্দ,ভাষীদের খণের পরিমিত প্রতিদান কি হইবে 
এবং কি প্রকৃতির হইবে, তাহার সম্যক নির্ণয় এখন কিছুতেই করা যায় 
না। কালই ইহার সাক্ষী এবং ভাবী এতিহ।গিকই ইহার বিচারক | কালে 
ইহার পরিমাণ নিণীতি হইবে; তখন নিশ্চয়ই পাকিস্তান হিন্দুস্তানের 
মুসলমানের জন্য কি করিতে পারে কিংব! কি কবিবে, তাহ। জগৎ দেখিবে। 
এখন তাহার জন্য মাথা ঘামাইয়া বিশেষ লাত নাই। 

তবে, একথা৷ একান্তই সত্য যে, বতমামে হিন্দুস্তানের মুসলমানদিগকে 
একমাত্র সান্ত.না-দান ব্যতীত পাকিস্তান রাষ্ট্রের পক্ষে বাস্তবে দিবার মত আর 
বিশেষ কিছু নাই। কেননা, দিবার মত অবস্থ! এখনও এই রাঘ্ট্রর হম 
নাই। এই অবস্থায় এই সান্ত,নার মূল্যও যে যথেষ্ট, তাহ। কে অস্বীকার 
করিবে? সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সত্য যে, কোন দেশ তাহার রাদ্্রীয় জীবন 
বিসর্জন দিয়া অপরের সান্তনার সামগ্রী হইতে পারে না। নিজে মরিয়া 
অপরকে বাঁচাইবার মধ্যে একটা বিরাট মাহাত্ম্য ও আদর্শ শিহিত আছে 
সত্য, কিন্তু অপরের সান্তনার জন্য নিজের আত্মবিপর্টনের মধ্যে কোন 
বিশেষ মাহাত্ব্য ও উচ্চ আদর্শ শিহিত নাই । পূর্ব-পাকিস্তানবানী আবশ্যক 
হইলে হিন্দুন্তীানের মুনলমানদের জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত; তবে 
অনাবশ্যকতায় রাষ্ট্রীয় মৃত্যু আনয়ন করিবে কেন? 
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মনীঘা-মগ্ষা 


ইহাতে পুব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সর্বনাশ ঘটিবে। নিশ্চিতরূপে 
এই তথাকথিত সাম্ত.নার পথ উর্দ'র সড়ক ধরিয়া আসিবে পূরব-পাকিস্তান- 
বাসীর মরণ,--রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মৃত্যু । এই 
রাষ্ট্রীয় ভাষার সূত্র ধরিয়া শাসন, ব্যবসা, বাণিজ্য ইত্যাদি সব-বিষয়ে 
পূর্ব-পাকিস্তান হইবে উত্তর-ভারতীয় পশ্চিম-পাকিস্তানী উর্দ,ওয়ালাদের 
শাসন ও শোষণের ক্ষেত্র, যেমন ভারত ছিল ইংরেজী রাম্ট্র-ভাষার সূত্রে 
ইংরেজদের শাসন ও শোষণের ক্ষেত্র। পৃৰ-পাকিস্তানবাসী এই জাতীয় 
আত্মহত্যা করিতে প্রস্তত কি? স্বাধীনতার অরুণ উষালোকে জাতি নানা 
ক্ষদ্র-বৃহৎ ভূল করিয়া থাকে সত্য, কিন্ত মারাত্বক ভুল কখনও করে না। 
যে-জাতি গোড়াতেই এইরূপ মারাত্বক ভুল করে, সে-জাতি জগতে বাচিযা 
থাঁকিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। পৃ-পাকিস্তানবাসী তাহার বর্তমান 
রাষ্ট্রীয় সন্কট-যুহূর্তে এইরূপ ভূল করিবে না বলিয়া মনে করাই স্বাভাবিক । 

এতৎসত্তেও উর্দ.-ভাষার প্রতি পূর্ব-পাকিস্তানের কোন কোন রাষ্ট্রনায়ক 
আসক্ত বলিয়া মনে হইতেছে । ইহারই বা কারণ কি? ইহাদের মধ্যে 
দুই শ্রেণীর লোক আছেন। প্রথম শ্রেণীর লৌকেরা পূর্ব-পাকিস্তানবাসী 
হইলেও উর্দ,কে মাতৃভাষারূপে ব্যবহার করেন। সংখ্যায় ইহারা একেবারে 
নগণ্য হইলেও, বর্তমান রাজনৈতিক পরিবেশে ই'হাদের কেহ কেহ রাজ- 
নৈতিক ক্ষমতার অধিকারী । এই ক্ষমতার বলে ইহারা উপ্দকে পুব- 
পাকিস্তানের রাম্ট্রভাষারপে চালাইতে বদ্ধপরিকর কিনা জানা যায় না 
বটে, তবে উর্দর প্রতি তাহাদের স্বাভাবিক মানসিক প্রবণতা যে থাকিবে, 
তাহাতে আর আশ্চর্য কি? উর্দ'ভাষী হওয়ার ইহারা নিজেদেরকে 
কূলীন বলিয়া একপ্রকারের অহেতুক গর্ব অনুভব করিয়া থাকেন। হয়ত 
তাহারা ভাবিয়া থাকিবেন যে, পূর্ব-পাকিস্তানের রাম্ট্রভাষা উর্দ,* হইলে 
তাহাদের পোয়৷ বার হইবে । প্রকৃত উর্দ'ভাষীর৷ কিন্তু তাহাদের বাংলা- 
ঘেঁষা উপ, শুনিয়! হাসি সংবরণ করিতে পারেন না । প্রকৃত পক্ষে ইহাদের 
কোন ভাষা নাই। ইহারা একটা মিথ্যা অহমিকার মোহে বিশুদ্ধ হইয়া 
উর্দর সমর্থন করেন বা করিতে পারেন। অতএব, এই সমর্থন সর্বথা ও 
সর্বদা পরিত্যাজ্য । 

দ্বিতীয় শেণীর ভদ্র মহোদয়গণ বাংলা-ভাষী হইয়াও উর্দর সমর্থন 
করিয়া থাকেন। ইহারা হয়, ময়ুরপুচ্ছে দঁড়কাক, না হয় “হিজ্‌ 


সখি 
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পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে উদ ও বাংলা 


মাস্টারস্‌ ভয়েস” বা জোছুজুরের দল, না হয় রাজনৈতিক প্রজ্ঞাবিহীন 
ভাগ্যান্বেধী। নতুবা পৃথিবীর উন্ুততর ভাষাগুণির মধ্যে অন্যতম বাংলা 
ভাষাকে ত্যাগ করিয়া উর্দুর ন্যায় একটি বিদেশী ভাষার আমদানী করার 
পক্ষে ওকালতী কর তাহাদের পক্ষে শোভা পায় না,__স্বাভাবিকও নহে। 
রাষ্ট্র-ভাষা করিবার জন্য যদি একটি বিদেশী ভাষারই আমদানী করিতে 
হয়, তবে ইংরেজীই বা কি দোষ করিল? ইহা ত এখনও রাম্ট্রভাষারূপে 
আমাদের মধ্যে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত আছে। 
ইংরেজীকে রাষ্ট্রভাষার স্থান হইতে বিচ্যুত করার পক্ষে যুক্তির অভাৰ 

নাই। এই ভাষার ধূযরজালের অন্তরালে থাঁকিরা ইংরেজ জাতি আমাদিগকে 
শাসন ও শোষণ করিয়াছে। এই ভাষা-ভ্ঞানের মাপ কাঠিতেই এতকাল 
আমাদের বিদ্যাবন্ত।, মান-সন্মান, উপযুক্ততা প্রভৃতিব মান নিণীতি হইয়াছে। 
আমরা এখন ইংরেজ জাতির অধীনতার নাগপাশ ছিনৃু করিয়া স্বাধীন 
জাতিতে পরিণত হইয়াছি। আমাদের মধ্যে জাতীয়তা-বোধ জাগিয়াছে। 
সুতরাং, আমাদের পূর্ব-প্রভুদের শাসনের ন্যায় শোষণের বন্ধনও আমরা আঁর 
জিয়াইয়া রাখিতে চাহিনা। ভাল হউক, মন্দ হউক, মুক্তি চাই, আলো 
চাই, স্বাধীনতা চাই । অনুভূতি প্রধান হইলেও এই জাতীষ যৌস্তিকতা 
বঝিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। 

কিন্ত, মাঝখান হইতে উর্কে কেন যে পর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা 
করা হইবে, সেই যৌক্তিকতা ও সমীচীনতা৷ বুঝিয়া উঠা ভার। পশ্চিম- 
পাকিস্তানের পক্ষে উূ,কে রাষ্ট্রভাষা না করিয়া গত্যন্তর নাই ; কেন না 
উদ্‌ই এ অঞ্চলের একমাত্র সত্য ও ভব্য-ভাষা এবং সর্বসাধারণের মধ্যে 
তাৰ আদান-প্রদানের ভাষা । সেই অঞ্চলের আুবিধার জন্যই কি পৃর্ব- 
পাকিস্তানের ঘাড়ে উর্দুর ভুত চাপাইবার প্রয়াস চলিতেছে? যদি তাহা 
হয়, আমাদিগকে ূর্বাহেই সাবধান হইতে হইবে । নতুবা, এই ভ 
একবার আমাদের ঘাড়ে চাপিয়া বগিলে, রা স্কন্ধারেহী ভুতের 
ন্যায় ইহাকে আর ঘাড় হইতে খসানো যাইবে না। 

উরুর রাজনৈতিক গুরুত্ব কিছুই নাই। ইহাব পশ্চাতে তে ইংরেজীর 
ন্যায় কোন রাজনৈতিক' এঁতিহ্যও নাই। সাধারণত: ভারতের যুসলীম- 
আমলের একটি বিখ্যাত অবদান বলিয়া উর্নকে স্বীকার কৰা হইয়া থাকে । 
কিস্ত উর, মুসলমান আমলে কখনও রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে নাই। 
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মনীঘা-ম্ষা 


তখন ফাঁরসীই ছিল ভারতের রাষ্ট্রভাষা । আমাদের দেশে জনসাধারণের 
সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিবার জন্য খীস্টান মিশনারীগণ এবং হিন্দী- 
ভাষী পশ্চিমাগুলি যেই জাতীয় ভাঙ1-ভাঙ় বাংলা বলিতে বাধ্য, হয়, সেই 
জাতীয় ফারসী মিশ্বিত একটি হিন্দী ভাষার নামই উর্দ। মূল ফারসী বা 
মূল হিন্দী কোন ভাঘারই অন্তনিহিত শক্তি উর্দতে নাই। ইহা! একটি 
কৃত্রিম ভাষা | কালক্রমে উত্তর ভারতীয় এবং দাক্ষিণাত্যের কোন-কোন 
স্থানের মুসলমানের মাতৃভাষায় পরিণত হওয়ায়, ভারতে ইহার একটা 
ভাষাগত স্থান হইয়া গিয়াছে। এই জাতীয় ভাষাকে রাম্ট্রভাষারপে 
গ্রহণ করার চেয়ে ইংরেজীর ন্যায় পৃথিবীর একট উন্ৃতম্ ভাষাকে রাষ্ট্র 
ভাষারপে গ্রহণ কর। সহস্সাংশে শেয়। কিন্ত, কোন আত্বসন্দ্ধ নবজাগ্রুৎ 
জাতি তাহা করিতে পারে না। 

মুসলিম ধর্ম শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহন বলিয়। উর্দ.-ভাষার একট! বিশেষ 
খ্যাতি আছে। ইহাকে পশ্চিম পাকিস্তানের এবং তৎসূত্রে পূর্ব-পাকিস্তানের 
রাষ্ট্র-ভাষারপে গ্রহণ করিবার পক্ষে যে-সাম্পূতিক প্রবণত। ও প্রচারণ! 
দেখা যাইতেছে, তাহার পশ্চাতে উর্দ'র এই খ্যাতির দানও খুব অল্প 
বলিয়া মনে হয় না। এই ক্ষেত্রে সর্বাধিক আশ্চর্যের বিষয় এমন 
একটি অমূলক খ্যাতি একমাত্র উর্দ,র ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন ভাষার 
ভাগ্যে ঘটে নাই । প্রথম কথা হইল উর্দ কি করিয়। মুন্লিম ধর্ম, শিক্ষা 
ও সংস্কৃতির বাহন বলিয়৷ গণ্য হইতে পারে? তাহ! হইলে কি বুঝিতে 
হইবে আরবী-ভাষা ইসলামের ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহন হিসাবে 
ভারতীয় মুসলমানদের কাছ হইতে বিদায় লইয়াছে? ভারতীয় মুসলমানেরা 
তাহ। কখনও স্বীকার করিবেন না; অথচ উর্ঁকেও আরবীর সমপর্যায়ে 
এক নিঃশ্বাসে ফেলিয়। দিবেন।! এই জাতীয় বিশ্বাস ব! তর্কের কোন 
যুক্তি নাই, উত্তর দেয়াও কঠিন। 

দ্বিতীয়তঃ উদ, হইল, উন্তর-ভারতীয় মুষ্টিমেয়, মুসলমানের মাতৃভাষা | 
ইহাতে বেশ কতকগুলি ভাল ভাল আরবী ধর্মীর গ্রন্থের অনুবাদও আছে, 
তবে তাহার অধিকাংশই অবিশৃস্ত। মৌলানা শিবলীর “সীরতুননবী” জাতীয় 
মৌলিক গবেষণাধর্মী গ্রন্থের সংখ্যা উর্দ'তে বেশী নাই। যাহা! আছে, তাহা 
প্রায়ই “বেহেশৃতী জেওর' -জাতীয় সংহিত।-শ্রেণীর সঙ্কলনগ্রস্থ, শুধু “রেসালা” 
বা সংহিতা শ্রেণীর পুস্তিকা এবং অনুবাদ--তাহ। বিশ্বাস্তই হউক আর 
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পর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে উর্দণ, ও বাংলা 


অবিশৃস্ত হউক;,-লইয়া যদি কোন ভাষা অন্য একটি ভাষার মর্ধাদার দাবী 
করিতে পারে, অর্থাৎ শুধু “রেসাল1” ও “অনুবাদ” লইয়া যদি উর্দ, আরবী 
ভাষার মর্যাদা পায় বা পাইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে তাহাতে 
কাহারও কিছু বলিবার থাকেনা । প্রকৃতপক্ষে শুধু অনুবাদ বা তজ্জাতীয় 
পুস্তক-পুত্তিক৷ লইয়। পৃথিবীতে কোন ভাষা মূলভাষার মর্যাদা লাত করে 
নাই। উপও কিছুতেই ইয্লামী ভাষা আরবীয় মর্যাদা লাভ করিতে 
পারে না। উর্দকে সেই মর্যাদা দিতে গেলে, ইহা একটি পচা ধর্মীয় 
ভাষা হইয়৷ দাঁড়ায় ; কেননা! গল্পের ব্যাঘর-চর্ম-পরিহিত গর্দভের ন্যায় এই 
ভাষার গায়ে আরবী ও ফার্সীর ভাষার বর্ণামালা পরিহিত | এই কৃত্রিম 
পোশাকটি ফেলিরা দিলেই, এই ভাষার স্বরূপ আপনা হইতেই প্রকাশিত 
হইয়া পড়িবে । 

উর্দ“কে রাষ্ট্রভাষারূপে পাকিস্তানে চালু করিবার পক্ষে আর একটি 
যুক্তি দেখানো হইয়া থাকে :--তাহ। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে যোগাযোগ 
ও ভাব আদান-প্রদানের অজুহাতি। ইহার ন্যায় এমন দূরবল যুক্তি সচরাচর 
খুব বেশি দেখা যায় না। যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে, ভারতের অন্যান্য 
মুসলমানের সহিত ( এখানে মনে রাখিতে হইবে, ভারতের অল্প সংখ্যক 
মুসলমানই উ্দভাষী) পৃব-পাকিস্তানের মুসলমানগণকে ভাবের আদান- 
প্রদান করিতে হইবে, তথাপি প্ৰ-পাকিস্তানবাসীর পক্ষে উর্দ শিখার 
যৌক্তিকতা কোথায়? কোন ভিনুভাষধী লোকের মধ্যে ভাবের আদান- 
প্রদানের জন্য পরস্পর যে পরস্পরের ভাষা শিখিতে হইবে, এমন আবশ্যকতা 
আধুনিক জগতে অনুভূত, হয় না। যদি হইত, তবে রুশভাষী ঠ্েলিন 
কখনও ইংরেজী ভাষী চাচিলের সহিত এবং চীনাভাষী চিয়াংকাইশেক 
রুশভাষী ষ্েলিন ও ইংরেজীভাষী চাচিলের সহিত ভাবের আদান প্রদান 
করিতে পারিতেন না। 


অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় মুসলমানদের সহিত পাকিস্তানের মুসলমানদের 
যোগাযোগ ছিন্ন হইবে এবং ছিন্ন হইতে বাধ্য । ১৯৪৮ সালের জন 
মাস হইতে এই যোগসূত্র ছিনু হইবে এবং ধীরে ধীরে সামাজিক ও রা্ট্রীয় 
ব্যবধান দূর হইতে দূরতর হতেই থাকিবে । তখন পাকিস্তানের মুসল- 
মানদের ভারতীয় যুদ্লিম-প্রীতি এবং ভারতীয় মুসলমানদের পাকিস্তানী 
মূসলিম-প্রীতি স্বাভাবিকভাবেই হাস পাইবে । এখন হইতে চারিদিকে 
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মনীবা-মঞ্ুষা 


তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। তখন পাকিস্তানের 'মুসলমানদের সহিত 
ভারতীয় মুসলমানদের যে-যোগাযোগ থাকিবে ও ভাবের আদান-প্রদান 
চলিবে, তাহ। হইবে তুকী, আরব, মিসর, ইরান প্রভৃতি মুদ্লিম-দেশ সমূহের 
সহিত ভারতীয় মুসলমানদের বর্তমান যোগাযোগ ও সন্বদ্ধের অনুরূপ একটি 
ব্যাপার। এখন আমরা তুকীঁ, আরব, ইরান প্রভৃতি দেশের মুসলমানদের 
সহিত যোগাযোগ রক্ষা ও ভাবের আদান-প্রদানের জন্য আরবী, ফার্সী 
'ও তুকী ভাষাসমূহ না শিখিয়াও কাজ চালাইতেছি। ভারতীয় মুসলমানদের 
সহিত তখনকার যোগাযোগ রক্ষা ও ভাবের আদান-প্রদানের জন্য উর্দু 
না শিখিলেও, বিশেষ কিছু আসিয়া যাইবে না। আমরা রাজনৈতিক 
দররদৃষ্টির অভাবেই ভাবী ভারতীয় মুস্লিম-যোগাযোগ ও ভাবের আদান- 
প্রদানকে বড় করিয়া দেখিতেছি। এই জাতীয় দর্বলতাকে পবিত্যাগ 
করিতে হইবে । 

আমরা দেখিয়াছি, পশ্চিম-পাকিস্তানের বাষ্ট্রভাষা উর্ন, না হইয়া 
গত্যন্তর নাই । তাহাদের সহিত যোগাযোগ রক্ষার জন্য আমাদিগকে যদি 
উর্দর ন্যায় একটি বিদেশী ভাষার জিঞ্তির পরিধান করিতে হয়, তবে 
পশ্চিম পাকিস্তানেরও পূর্ব-পাকিস্তানের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতে 
গিয়া বাংলা শিক্ষা করা উচিত। কেননা আমাদের ন্যায় তাহাঁদেরও রাষ্ট্রীয় 
গরজ রহিয়াছে এবং তাহার ফলেই পর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তান মিলিয়া 
পাকিস্তান রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং, আমাদের গরজে আঁমরা, 
যদি উর্দ, শিখি, তাঁহাদের গরজেও তীহার। বাংলা শিক্ষা করিতে বাধ্য। 
তাহা হইলেই ন্যায় বিচার হইবে,---নতুবা রায় একতরফা হইয়া দাঁড়াইবে। 


প্রকৃতপক্ষে, ধর্মের নামে যাহারা অকারণ উ্ুপ্রীতি পোষণ করিয়া 
থাকেন, তীহারা একান্তই ভ্রান্ত। আমাদের উপর্যৃক্ত আলোচনা হইতে 
এ-কথা সুম্পষ্টরূপে প্রমাণিত হওয়া সত্তেও, নিছক ধর্ম-বিধানের দিক হইতে 
বিবেচনা করিতে গেলে, একথা আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আল্লাহ্‌ 
তায়ালা কর্‌আনৃ-শরীফে বলিতেছেন, কূর্আন্কে আরকী-ভাষায় অবতীর্ণ 
করিবার কারণ,---ইহা যেন আরবের সকল লোক ব্ঝিতে পারে এবং 
বৃঝিয়া তদনূসারে কাজ করিতে পারে। অন্য কথায় আরবের সকল 
লৌকের বোধগম্য যে-ভাষা, সেই ভাষায় কর্আঁন্‌ অবতীর্ণ হয়। সত্যই 
কোন জাতির মধ্যে কোন রাম্ট্রীয় বা ধর্মীয় বা অন্য যে-কোন আদর্শের 


১২০. 


প্ব-পাকিস্তানের ব্বাম্ট্র-ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে উর্দ ও বাংল! 


প্রচার ও প্রসার করিতে হইলে, সেই জাতির নিজের ভাষায় তাহার প্রচার 
ও প্রসারের চেষ্টাই স্বাভাবিক ও এ্রশ্বরিক নিয়ম | নূতন রাষ্ট্রের আদর্শের 
প্রচার ও প্রসার করিতে গিয়া উর্দ,র ন্যায় একটি বিদেশী ভাষাঁকে রাম্ট্র 
ভাষারপে চাল্‌, করিলে পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা ৯৫ (পঁচানব্বই ) জন 
লোক তাহ ব্ঝিবে না। ইহা কি এশুরিক বিধানের পরিপন্থী নহে? 

তাহা হইলে, পৃব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হইবে? কোন রাজ্যের 
রাষ্ট্রভাষা কি হইবে, এই প্রশ্ন যে কেন উঠে, তাহাই ভাবিবার বিষয় । 
রাষ্ট্রের ভাষা অর্থাৎ রাজ্যের জন-সাধারণের ভাষাই রাষ্ট্রভাষা । ইহার 
জন্য আবার মাথা ঘামাইতে হয়, প্রচার ও প্রচারণার আবশ্যক হয়,--ইহাই 
অস্বাভাবিক । খোদার উপর খোদকারী করিতে হইলে, স্বভাবের বিরুদ্ধে 
কিছু করিতে গেলেই, এই জাতীয় ব্যাপারের আশ্বর লইতে হয়। এই 
নীতি (এবং ইহাই এঁশী ও স্বাভাবিক নীতি) অনুসারে পর্ব-পাকিস্তানের 
রাষ্ট্র-ভাষ! উর্দ, হইতে পারে না। কেননা, এইখানকার একমাত্র ভাষা 
হইল বাংল1,----উর্ন, নয়। 


বাংল।-ভাষাকে পৃব-পাকিস্তানের রাঘ্ট্র-ভাষারূপে গ্রহণ করার পক্ষে 
সকলের চেয়ে বড় আপত্তি দূইটি। ইহার একটি হইল---এইরূপ করিতে 
গেলে পাকিস্তানের ভাষাগত এবং তৎসূৃত্রে রাষ্ত্রীর একতা বিনষ্ট হইবে । 
আমর। দেখিয়াছি, রাষ্ট্রীয় ও ভাষাগত ব্যাপার এক নহে, এবং ভাষাগত 
এক্যে রাষ্ট্রীয় এঁক্য আনয়ন করে না। রুশ বর্তমান পৃথিবীর শেষ্ঠ 
শক্তিশালী রাম্ট্র হইলেও ইহার অনেক প্রদেশে প্রাদেশিক ভাষা নাঘ্ট্র- 
ভাষারূপে প্রচলিত । রুশদের রাষ্ট্রীয় ব্ক্যের জন্য তাহারা একটি মাত্র 
রাম্ট্র-ভাষা গ্রহণ করেন নাই ।*পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গণতান্িক রাষ্ট্র ক্ষৃদ্র স্বইটজার- 
ল্যাণ্ডেও তিন তিনটি রাষ্ট্র-ভাষা প্রচলিত। কুতরাং, পর্ব -পাকিস্তানের 
বাংলাকে রাষ্ট্র-ভাষ৷ রূপে গ্রহণ করিলে সমগ্র পাকিস্তানের একত৷ বিনষ্ট 
হইবে,--এই যুক্তি একান্তই অচল ও মধ্যযুগীয় মানসিকতার পরিচারক | 

ইহার বিপক্ষে দ্বিতীয় আপত্তি হইন।--বাংলা সংস্কৃত ভাষার প্রভাবে 
প্রভাবিত বলিয়া হিন্দু-সংস্কৃতির বাহন, যেমন উর্দ, ফারসী-ভাষার প্রভাবে 
প্রভাবিত বলিয়া মুদূলিম-সংস্কৃতির বাহন। উর্দ, যে প্রকৃতপক্ষে খাঁটি 
মুস্লিম-সংস্কৃতির বাহন নয়, তাঁহা উপরে খুব ভালরূপেই প্রদশিত হইরাছে। 
বাঁংল৷ সংস্কৃত-প্রভাবে প্রভাবিত এবং তৎসৃত্রে হিন্দু-সংস্কৃতির বাহন হইয়া 


১২১ 


মনীষা-মগ্তঘা 


গিয়াছে কিনা, তাহাই বিচার্য। পর্ব-পাকিস্তানের শতকর৷ সত্তর জনেরও 
অধিক অধিবাসী মুসলমান । সুতরাং, বাংলা যদি হিন্-সংস্কৃতির বাহন 
হইয়া থাঁকে, তবে ধর্মীয় অনুভূতিপ্রধান-করিণে বাংলাকে পূর্ব-পাকিস্তানের 
রাষ্ট্রভাষা রূপে প্রচলিত করিতে গিয়া মুসলমানদের আপত্তির কারণ দেখা 
দিলে, তাহাকে অন্যায় বলা! চলে না। সত্যই তাহা অন্যায় নহে। 

কিন্ত, এ-ক্ষেত্রে প্রকৃত ব্যাপার অন্যরূপ। বাংল৷ সংস্কৃত ও সংস্কৃতজ 
শব্দেব প্রভাবে প্রভাবিত একটি ভাষা, যেমন উর, ফার্সী ও ফার্সীজাত 
শব্দের প্রভাবে প্রভাবিত আর একটি ভাষা | বাংলা ব্যাকরণের যে-অংশ 
শধু শব্দ গঠনের সহিত সংশ্রিষ্ট, সেই অংশ ব্যতীত অন্য কোন অংশের 
সহিত বাংলা ও সংস্কতি-ভাষার ব্যাকরণের কোন বিশেষ সংস্ব নাই। 
উর্দু, ব্যাকরণের বেলায়ও অনুরূপ ব্যাপার দৃষ্ট হয়। এই জাতীয় প্রভাবের 
জন্য কোন ভাষাকে কোন বিশিষ্ট জাতির ভাষা বলিয়া উল্লেখ করা নিতান্তই 
খোশ-খেয়ালের পরিচায়ক ; ইহাকে কোন ভাষাবিদের পরিণত চিন্তার 
বিচার ফল বলিয়া উল্লেখ করা যায় না। সুতিরাং এ জাতীয় বিচার 
একান্তই ভাষা-ভাষা বিচার এবং তাই বলিয়া সবথা অগ্রাহ্য । 


পক্ষান্তরে কোন বিশিষ্ট জাতির চিন্তাধারা ও বিশ্বাস পরম্পরায় পরিপুষ্ট 
যে-ভাষা ( তাহা। সেই জাতির নিজের ভাষাই হউক বা অপরের ভাষাই 
হউক ), তাহাকেই সেই জাতির প্রভাবে প্রভাবিত বলিয়া উল্লেখ করিতে 
হয়। এই জন্যই কর্‌্আনৃ-হাদিয্র ইংরেজী-ভাষায় অনুদিত হইলেও 
মুস্লিম-প্রতাঁবে প্রভাবিত,---ইংরেজদের প্রভাবে" প্রভাবিত নহে ; কিংবা, 
উপনিষৎ আরবী-ভাষায় অনুদিত হইলেও হিন্দু-প্রভাবে প্রভাবিত,---মুস্লিম- 
প্রভাবে প্রভাবিত নহে । এই দিক হইতে বিচার করিতে গেলে, বাংলা- 
তাষাকে হিন্দ-সংস্কৃতির বাহন বল! যেরূপ অন্যায়, উর্দ“কেও মুস্লিষ- 
সংস্কৃতির বাহন বলিয়া উল্লেখ কর! তদ্ধপ অবিচার । হয়ত বাংলা-সাহিত্যের 
অধিকাংশ সাধক হিন্দু বলিয়া, তুলনামূলক বিচারে ইহাতে হিন্দু-সংস্কৃতির 
প্রভাব কিঞ্চিদিধিক পবিদ্‌ হইবে এবং হয়ত উর্দ, সাহিত্যের বেশির ভাগ 
লেখক মুসলমান বলিয়৷ তাহাতেও তুলনামূলক বিচারে মুন্লিম-প্রভাব 
কতকটা অধিক পরিমাণে দেখা যাইবে ;----কিস্ত তাই বলিয়৷ বাংল। হিন্দুর 
এবং উর্দ মুসলমানের ভাষা, এই জাতীয় ধারণা ও বিশ্বাস নিতান্তই আজ- 
গুবী। বাংলা-সাহিত্যে শক্তিশালী: মুসলিম লেখকের আবির্ভাব ঘটিলে, 


ভি হহহ 


পূর্ব-পাকিস্তান্রে রাষ্ট্র-ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে উদ. ও বাংল 


সাহিত্যের বতমান মুসলিম ভাব-দৈন্য অল্পকালের মধ্যেই বিদ্রিত হইবে 
ও হইতে বাধ্য। মুষ্লিম রাজনীতির ক্ষেত্রে এতদিন কায়েদে আজম 
মুহম্মদ আঁলী জিন্রীর আবিভাব না ঘটায়, পাকিস্তান রাম্ট্র-গঠন যেরূপ 
সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই, সেইরূপ এতদিন বাংলা-সাহিত্যে শক্তিশালী 
মুদ্দলিম লেখকের জন্ম হয় নাই বলিয়া বাংল! ইসলামী প্রভাব হইতে 
কতকাংশে বঞ্চিত রহিয়াছে । রাজনৈতিক মুক্তির সহিত পূর্ব-পাকিস্তানের 
মুসলমানদের চিন্তার মুক্তি ঘটিয়াছে ; অনতিকাল মধ্যে এই মুক্তি আরও 
প্রবল আকার ধারণ করিবে, রাজনৈতিক বন্ধনের মধ্যে দীর্ঘদিন বাস 
করিয়াও যদি পূর্ব-পাকিস্তানের বাংলাভাষী মুসলমান হিন্দু না হইয়া যান, 
এখন স্বাবীনত। লাভের পরে বাংল1-ভাষার সাধন! তাহাদিগকে হিন্দু-ভাবাপন্ন 
করিয়া ফেলিবে,-এমন চিন্তা অবচেতন মনের নিভূত গুহায় পোষণ 
করাও কি বাতুলতা নহে? জাতি এখন স্বাধীন। সুতরাং, তাহার 
স্বাধীন জাতীয়তা ও চিন্তাধারার ছাপ তাহার সাহিত্যের অঙ্গে অঙ্গে ঠিকৃরিয়া 


পড়িবে । ইহাকে রোধ করিবার ক্ষমত! কাহারও নাই । 

কোন আত্ম-সংবিৎলদ্ধ জাতি ধারকরা বস্ত লইরা গৌরব-বোধ করিতে 
পারে না। উর্দ, পূর্ব-পাকিস্তানবাসীর পক্ষে একট সম্পূর্ণ বিদেশীয় 
ভাষা । বর্তমান স্বাধীনতার প্রভাতে আত্ব-সংবিৎলন্ধ পূর্ব-পাকিস্তানবাসী 
কিরূপে উর্দ,র ন্যায় একটি বিদেশী ভাষাকে গ্রহণ করিয়া গৌরববোধ 
করিবে? ভারতের বিভিণ্ন প্রদেশ আজ আত্মচৈতন৷ প্রবৃদ্ধ। ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসী কর্ণধারগণের সামাজ্যবাদমূলক যুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া 
আজ পশ্চিম-বঙ্গ বাংলা-ভাষাকে, আসাম অহমীয়া-ভাষাকে এবং যুক্ত-প্রদেশ 
হিন্দী-ভাষাকে তাহাদের স্ব-স্ব প্রদেশের রাষ্ট্র-ভাষারপে গ্রহণ করিতেছে । 
সমগ্র পাকিস্তানে যাহারা আজও একটিমাত্র ভাষাকে অর্থাৎ উর্নকে রাষ্ট্র 
ভাষারূপে চালাইবার পক্ষপাতী, তাহারা এই রাজনৈতিক পরিস্থিতির 
কাছ হইতে নৃতন শিক্ষা লাভ না করিলে, গোড়াতেই যে মারাত্বক রাজ- 
নৈতিক ভুল করিবেন, হয়ত কিছুদিন পরে আর তাহার সংশোধন করিবার 
সময় পাইবেন না, কিংবা উপায় থাকিবে না । 

পূর্ব-পাকিস্তানে বাংলা-ভাষাকে শিক্ষার বাহন রাখিয়! উর্নকে রাম্ট্র- 
ভাষারূপে চাঁলাইবার কথাও কোন কোন রাজনৈতিক খেলোয়াড়ের মুখ 
হইতে শুনা যাইতেছে । জাগ্রৎ জাতীয় অনুভূতির তুষ্টি সাধনার্থে এই 


১২৩ 


মনীষা -মগ্তুষা 


জাতীয় প্রচারণার আধশ্যকতা আছে সত্য, কিন্ত ইহার ন্যায় এমন ফাঁকা 
রাজনৈতিক তাঁওতা ছিতীয়টি আছে কিনা, তাহা আমার জানা নাই। 
ইহার পশ্চাতে পৃর-পাকিস্তানবাসীকে ্ম্ট্ের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ হইতে 
দূরে সরাইয়া রাখার একটি বিরাট অদৃশ্য অভিসন্ধি লুক্কায়িত। বলিতে কি, 
রাষ্ট্রভাষায় জ্ঞানের ব্যাপকত্ব ও গভীরতার দ্বারা . পৃথিবীর সর্বত্রই রাস্্ীয়, 
এমন কি, ব্যক্তি ও সমষ্টিগত জীবনের যোগ্যতা নিণীতি হইয়া থাকে । 
যে-ভাঁষার বাহনে জীবনের শিক্ষা-দীক্ষা লাভ হইবে, তাহাতে জ্ঞানের 
ব্যাপকত্ব ও গভীরতা যতটুক আশা করা যায়, অন্য একটি ভাষায় তাহ 
হওয়া কি কখনও সম্ভবপর? সুতরাং উর্দ, না জানার অজহাতে পূর্ব- 
পাকিস্তানবাসীকে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র হইতে দূরে সরিয়া৷ পড়িতে হইবে। ফলে, 
উনুওয়ালারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মধ্য দিয়া পর্ব-পাকিস্তানকে লুঠিয়া লইবার 
ব্যাপক আরোজন করিবেন। এই জাতীয় প্রচারণার ন্যায় রাজনৈতিক 
প্রবঞ্চনা আর এক।টও নাই । কোন বদ্ধিমান ব্যক্তি এই জাতীয় প্রচারণায় 
ভুলিতে পারে না । 

মোটের উপর, বাংলাকে ছাড়িয়া উর্দকে রাষ্ট্রভাষারূপে পূর্ব-পাকিস্তান- 
বাসী গ্রহণ করিলে, তাহাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক 
মৃত্যু অনিবার্ষ। ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে বাংলার মুসলমান ইংরেজী 
ভাষাকে গ্রহণ না করিয়া যে-জাতীয় আত্মঘাতী ভুল করিয়াছিলেন, পর্- 
পাকিস্তানবাসী এইবার উর্ন,কে গ্রহণ করিলে অবিকল এ জাতীয় আর 
এক রাজনৈতিক ভুলের পুনরাবৃত্তি করিবেন। এখনও এই ভূল করা 
হয় নাই, এখনও সাবধান হইবার সময় আছে। যাহাতে এই জাতীয় 
আত্মঘাতী এবং জাতিঘাতী ভূল অদূর ভবিষ্যতে না হইতে পারে, এখন 
হইতে সেই বিষয়ে সকলের সজাগ ও সচেষ্ট হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক |* 


*রচনাকাল----নভেম্বর ১৯৪৭ ইং 

প্রকাশ : কৃষ্টি, কাতিক, ১৩৫৪ (নারায়ণগঞ্জ হইতে প্রকাশিত এবং 
ডিসেম্বর মাসের গোড়ার দিকে ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালবের 
ছাত্রদের মধ্যে বিতরিত)। ইহার সুত্র ধরিয়াই ঢাকায় 
'ভাষা-আন্দোলন' দানা বাঁধে। 


১২৪ 


“আব্রবী হুত্রফে বাংলা” সম্বন্ধে কয়েকটি জিজ্ঞাস্য 


বিগত ২৫শে (পঁচিশে) চৈত্রের মফস্বল সংস্করণের 'আজাদে' জনাব 
অধ্যক্ষ শৈখ শরফ-দ-দীরু সাহেব “আরবী হরফে বাংলা” নাম দিয়ে একটা 
প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তা'তে ইতিহাসের নামে, সংস্কৃতির নামে, জাতীয় 
সংহতির নামে, বিশেষ ক'রে রাচ্ট্রের নিরাপত্তার নামে এমন কতকগুলি 
উক্তির অবতারণা কর! হ"য়েছে, যার সম্বন্ধে কোন প্রশব না উঠ্‌লে, 
উক্তিগুলি অন্রান্ত ও সত্য ব'লে জনসাধারণ কতৃক গৃহীত হ'বার আশঙ্কা 
রয়েছে। এই আশঙ্কার কিঞ্চিৎ নিরসন ক'র্তে গিয়েই, নীচের কথা 
কয়টির অবতারণা | 

অধ্যক্ষ মহোদয় এর আগে ২-৫-৪৮ তারিখে “নতুন লিপিতে বাংল! 
নাম দিয়ে এই আজাদে'ই বাংলার জন্য আরবী হরফের আবশ্যকতা সন্বন্ধে 
আর এক দফ1! আলোচনা করেছিলেন। সে-আলোচনা সম্বন্ধে আমর। 
ব্যক্তিগতভাবে অবগত ছিলাম। তব, সে-কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করার 
বিশেষ কোন আবণ্যকত! উপলব্ধি করিনি। কারণ, তখন মনে করে- 
ছিলাম, এ-সব নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা করার চেয়ে না করাই ভালো । 

এখন দেখছি আর চুপ“ক'রে থাক। যাচ্ছে না। মত বিরোধ ঘটলেই 
তাঁকে যারা পথ-বিরোধ ব'লে ধ'রে নিয়ে বেফাস কথা বলতে শুরু 
করেন, তাদেরকে নিয়ে আর কি করা যায়? অধ্যক্ষ মহোদয়ের মতে 
যাঁরা বিরুদ্ধবাদীদের গায়ে 'কমিউনিজম', ধর্ম দ্রোহিতা * 'রাষ্টদ্রোহিত।' প্রভৃতির 
ন্যার সমতায় কিস্তিযাথকরা বুলির লেবেল বা ছাপ এটে দি'য়ে, রাঘট্শক্তিকে 
ও'দের পেছনে লেলিয়ে দেবার চেষ্টায় মশগুল, তাদেরকে তারই নিজের 
কথায় “বে-সামাল -এর পর্যায়ভুক্ত করা ছাড়া আর কোন উপায় দেখি 
না| জ্ঞানের উচচ মঞ্চ থেকে তিনি স্বয়ং যদি রাগে গরগর করতে করতে 
অজ্ঞতার “তাহাতচ্ছরা'য় নেমে পড়েন, তখন কে আরকি করে;--সব ভাই 
যে নাচার। 


১২৫ 


মনীষা-মঞ্জুষা 


যাক; এখন মূল বিষয় সম্বন্ধে বলি। অধ্যক্ষ মহোদয় তার 
প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদে লিখেছেন,_“কেন্দ্রীয় শিক্ষা-বোর্ডের এই 
প্রস্তাবে (অর্থাৎ আরবী হরফে বাংলা, তথা পাকিস্তানের সমস্ত আঞ্চলিক 
ভাষ। লেখার প্রস্তাবে ) পূর্ব-পাকিস্তানবাসীরা আনন্দের সঙ্গে মোবারকবাদ 
জানাচ্ছে ”'_-“পূর্ব-পাকিস্তানবাসীরা”' বল্তে তিনি কি শুধু নিজেকে 
এবং তাহার দলীয় গোটা কয়েক লোককেই বোঝাতে চেয়েছেণ? এই যে 
পূর্ব-খাংলার পরিষদ-ভবন থেকে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি 
দিলেন যে, খাংলা-ভাযান জন্য আরবী হরফ ব,বহারে এখানকার লোক 
দ্বিত। ধারা তিন মত পোষণ করেন, তিনি তাঁদেরকে কি বেমালুম 
হজন করে ফেপ্পেন? তারাও সকলে মিলে “মোবারকবাদ জানাচ্ছে, - 
এ-খবর তাকে কে দিল? 


এরপর, তিনি দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে যে-উক্তি করেছেন, তা" আরও 
বেয়াড়া। তিনি নিখেছেন,--“খ্যাতনামা কবি আলাওল তার সংস্কৃতবহুল 
কবিতা ও কাব্য আরকী-হরফেই লিখেছিলেন 1” এখন এ উক্তিটিকে 
বিশৈষভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক। নীচের বিষয় কয়টা খেকেই 
উদ্ধৃত উক্তিটি করার সম্ভাবনা আছে, তাই একে একে তার দিকে পাঠকের 
দৃষ্টি আকর্ণ করছি। 


প্রথমতঃ, যদি বক্তার কাছে আলাওলের হাতের আরবী-হরফে লেখা 
কোন বাংলা কবিতা ও কাব্য থাকে, তবে তিনি তার উপর নিভর ক'রে 
অমন উক্তি করতে পারেন। এ-অবস্থায় পাঠককে বিশ্বাস দেওয়াতে 
গেলে সন, তারিখ ও প্রমাণসহ তার অবিকল 'ফোটোগ্রাফিক' প্রতিলিপির 
আবশ্যক | আমর অধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছ থেকে এই অবস্থার জন্য 
ব্রভাবেই উক্ত উক্তিটর সমন চাই। 


দ্বিতীয়তঃ, বক্তা যদি কোথাঁও আলাওলের হাতের লেখা আরবী কবিতা 
ও কাব্য দেখে থাকেন, তবে তাঁর সেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর নিতব্র 
ক'রে তিনি অমন উক্তি করতে পারেন। এই অবস্থায় পাঠকের বিশ্বাসের 
জন্য উক্তির সমর্থনে স্বান, কাল ও পাত্র,--এই তিন বিষয়ের সঠিক 
বিবরণ জানা দরকার, যেন আবশ্যক মত সর-জমিনে তদারক কর চলে । 
এই অবস্থার জন্য তাঁর কাছ থেকে আমরা এ-শ্েণীর প্রমাণ চাই। 


১৯২৬ 


“আরবী হরফে বাংল।'' সম্বন্ধে কয়েকটি জিজ্ঞাস্য 


ভূতীয়তঃ, বক্তার এ উক্তির পশ্চাতে যদি কোন পুস্তক বা ব্যক্তির 
সমথন থাকে, তবে তিনি অমন কথা ব'লতে পারেন। এই অবস্থায় সে 
পুস্তক ও ব্যক্তির বিশদ বিবরণ আবশ্যক, যেন দরকার মতে প্রামাণ্য 
কি না পরখ ও পরীন্স ক'রে দেখা যায়। অধ্যক্ষ মহোদর যদি 
এ-জাতীয় সমর্থন নিয়ে এ উক্তি ক'রে থাকেন, আমরা তার কাছ থেকে 
এ-ধরনের প্রমাণই চাইব । 

চতুর্থতঃ, বক্তা জনশ্রতির সমর্থনেও অমন উক্তি করতে পারেন। 
সে-অবস্থায় বক্তা তার উক্ভির ভিত্তিকে জনশ্তি ব'লে স্বীকার ক'রলেই 
সমস্ত লেঠা চুকে যায় ; কেননা জনশ্তিতে কদাচিৎ ভ্রানিলোকের৷ বিশ্বাস 
ক'রে থাকেন। অধ্যক্ষ মহোদয় তাঁর এ-উক্তির ভিত্তি জনশ্রণতি ব'লে 
স্বীকার করবেন কি? এতে যে-সৎসাহসের দরকার, তা হয়ত তাঁর কাছে 
আছে। 

পঞ্চমতঃ, বক্তার এ-উক্তি 'আপ্তবাক্য'ও হ'তে পারে । তবে তো কখাই 
নেই ; আপ্তবাক্যের আর প্রমাণ কি? মহাপুরুষ এবং মিথ্যাপ্রচারক, অর্থাৎ 
কিনা ভগ-ব্যক্তি---এই দৃই শ্রেণীর মানুষের ক।ছেই “আপগ্তবাক্য'র ভাণ্ডার । 
সে-ক্ষেত্রেও আপ্তবাক্য কোন্‌ শ্রেণীর, তা” পাঠক নিজেই বঝে নেবেন) 
ওতে আর কারও মাথা ঘামাবার প্রয়োজন হ'বে না। 

উপরে যে-সমস্ত বিষয় চাওয়া হ'ল, বক্তা সে-চাহিদ না মেটাতে 
পারলে বুঝতে হবে, তার উক্তি ডাহা। মিথ্যা, -বিশেষ ক'রে তিনি জত্যানু- 
সন্ধিৎস্ত ন'ন। তার পক্ষে মতনরববাজ প্রচারক হওয়াও বিচিত্র নয়। 
জনাব অধ্যক্ষ সাহেবকে আমরা আর যা' কিছু বলেই জানি, অন্ততঃ প্রচারক 
ব'লে এদ্দিন মনে করিনি । কয়েক বছর আগেও তার গবেষণার খাাতি 
কিছু কিছু ছিল। সুতরাং তাঁর কাছ থেকে সত্যানূসন্ধিৎসাই সকলে আশা 
করে। তিনি আমাদের সে-আশা৷ পূর্ণ করবেন কি? 

আমাঁদের কথাটাও এখানে প্রসঙ্গত: ব'লে রাখি । বিগত বিশ বছর 
থেকে আলাওলের পুঁথি পত্রাদি নিয়ে কিছু কিছু নাড়াচাড়া করেছি । তার 
ফল পূর্ব-পাকিস্তানবাসী “আরাকান রাজসভায় বাংলা-সাহিত্য” নামক 
পুস্তকের মারফৎ্ কিছুটা পেয়েহেন। আনাওলের রচিত.--হাতে লিখিত 
নহে, প্রায় দেড় শতাধিক বাংলা-পাগুলিপি বিভিনু জায়গার দেখ্বার 
সৌভাগ্য আমাদের হ'য়েছে। কিন্ত, আজ অবধি তাঁর পুরো নামটিও 
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আবিষ্কার করতে পারিনি। তাঁর নিজের লেখা দূরে থাকুক, অপরের 
দ্বারা নকল করা পুঁথির পাওুলিপির একটিও পৌরণে দুই শতাধিক বছরের 
আগের নয়। খারা ঢাকায় বসে মাননীয় মন্ত্রী বাহার সাহেবের বদৌলতে 
আরবী হরফে লেখা আরবী “পদ্মাবতী”-এর একখণ্ড পাণুলিপি দে'খে মনে 
করেছেন যে তা আলাঁওলেরই হাতের লেখা, তীরা পাঁঙিত্যের “আলমৃ-ই- 
বর্যখ্‌' না, “আলমৃ-ই-মলক,ৎ'-এর অবস্থায় আছেন,--তা জানি না। তবে, 
তাও আমাদের দেখা পূঁখির একটি ; এর বয়স হচ্ছে দেড় শ' বছরের অনেক 
নীচে; অথচ আলাওল “পদ্মাবতী” লিখেছিলেন অর্থাৎ রচনা করে- 
ছিলেন ১৬৫১ খ্রীস্টাব্দে। 

এমন অবস্থায় মান্যবর অধ্যক্ষ মহোদয়ের উক্তিতে স্বাতাবিকভাবেই 
সন্দেহ হওয়ার কথা । আমরা যদি সে-সন্দেহ পোষণ করি, বিশেষ অন্যায় 
করেছি ব'লে এখনতক মনে হয় না। আমাদের ভূল বা সন্দেহ ভাঙ্গার 
দায়িত্ব তারই হাতে । আশা করা যাচ্ছে, তাঁর কাছ থেকে একটা সঠিক 
উত্তর এবার মিলবে । 

এখানেই তাঁর বেরাড়া উক্তির সমাপ্তি ঘটেনি। তীর প্রবন্ধের চতুর্থ 
অনুচ্ছেদে দেখা যায়,--“উর্দ্‌ এবং অন্যান্য বু আর্য ভাষাতেই আরবী 
লিপির উপযোগিতা প্রমাণিত হয়েছে” তা' হ'লে কি উরূদূ আর্ধ-ভাযা 
হ'য়ে গেল? “নভিযু-বি-্লাহ”'! এ আবার কি শুর্লাম!! উর্দ কি তবে 
এরি মধ্যে “ইসলামী-ভাষার' উপাখ্যান ছেড়ে '“আর্ধ-ভাষায়' দীক্ষা নিলে? 
এই কিছু দিন আগেও তো৷ কতকগুলি লোক উর্দূকে বাংলার মত আর্য- 
ভাষা মনে ক'রে বাংলাকে উব্দূর সমান আসন দিতে চেষ্টা করায় “ফিফৃখু- 
কলামিস্ট” বা গুহ-শক্র বলে গণ্য হ'য়েছে। 


যাক সে কথা। উরদ-সমেত অন্যান্য আর্-ভাষায় আরবী হর্ফের 
উপযোগিতা প্রমাণ করতে গিয়ে অধ্যক্ষ মহোদয় লিখছেন, “ইরানীরা 
পারশ্য ভাষায় নিজস্ব কিউনিফর্ম লিপি ত্যাগ কোরে আরবী লিপি গ্রহণে 
প্রচুর লাভবান হোয়েছেন।” ইরানীরা নিজেদের অক্ষর ইচ্ছ! করে ছেড়ে 
দিয়ে আরবী হরফ নিয়েছিল, না, আরবী-বিজয়ীরা ইরানীদের ঘাড়ে 
আরবী হরফ চাপিয়ে দিয়েছিলেন? এতে ইরানীর৷ লাভবান হয়েছে, 
«না, ক্ষতি স্বীকার করেছে? আরব বিজয়ের পর, তিন শত বছর পর্যস্ত 
ইরানে কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-হ্ষ্টি হয়নি কেন? এ-সব জটিল প্রশ 
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না তু'লেও বলা যেতে পারে, ভাষা গুলানো, অক্ষর পাল্টানো, সংস্কৃতি 
ছড়ানো প্রভৃতি ব্যাপার যে-উপায়ে মধ্যযুগে আংশিক অথবা পূর্ণভাবে সার্থক 
ক'রে তোল! সম্ভবপর হয়েছে, দে-উপায়ে এখন সম্ভবপর কি না তা' বিস্তৃত 
আলোচনাসহ জানতে চাই। মধ্যযুগীয় রীতি যদি এখনতক চলুতো, তা 
হলে হিন্দস্থানের সাথে পাকিস্তানের দোস্তির কথা আজ এত বড় হ'য়ে 
দেখা দিত কি? অভ্তঃ-ডোমিনিয়ন আলাপ-আলোচনারই বা প্রয়োজন 
হ'ত কোথায় ? 

ইরান, সে অনেক দূরদেশের কথা । সে দেশের লোককে বোঝাতে 
গেলে বিশেষ বেগও পেতে হয়। তাই অধ্যক্ষ মহোদয় পঞ্চম অনুচ্ছেদে 
ঘরমুখো হ'য়ে লিখেছেন,_-“বাংল।-সাহিত্য-স্থষ্টির প্রাথমিক যুগে 
ভারতবর্ষের পৃরাঞ্চলে বাঙ্গালী মুসলমান কবিরাঁও আরবী হরফে কবিতা 
রচনা ও কাব্য-চচর্চা কোরেছেন।” তীর এ-উক্তি তাঁর আর সব উক্তিকে 
মাৎ ক'রে দিয়েছে । সত্যই এর কোন তুলনা নেই,_একেবারে 'বে- 
মিছিল'। বোধহয়, অল্প-বিস্তর সকলেই জানেন যে, “বাংলা-সাহিত্য- 
স্্টির প্রাথমিক যুগ” হচ্ছে চর্যাপদের যুগ-শ্রীস্টীয় নবম থেকে দ্বাদশ 
শতক পর্যন্ত বিস্তুত। তখন ভারতের পূর্বাঞ্চলের কোন্‌ মুসলিম কৰি আরবী 
হরফে বাংলা লিখেছিলেন, তা; নিশ্চয় অসাধারণ গবেষণার বিষয় । জনাব 
শৈখ শরফ-দ-দীন্‌ সাহেব এক সময়ে গবেঘক ছিলেন । বোধহয়, এই 
অভূত-পূর আবিষ্ষারটি তাঁহার তখনকার গবেষণারই ফল। আমরা তার 
এই আবিষ্কার সম্বন্ধে অবহিত হ'তে চাই | মনে হয়, এ-সম্বন্ধে জাতিরও, 
জানবার অধিকার আছে। 

অত:পর, খ্বীস্টীয় ত্রয়োদশ, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে আসা যা'ক। 
তখন কোন্‌ মূসলান বাঙ্গালী কৰি বাংলা-অক্ষরে বা আরবী-হরফে কোন্‌ 
কাব্য বা কবিতা লিখেছিলেন, সে-খবর জানারও প্রয়োজন রয়েছে । তখন 
কিন্ত “বাংলা-সাহিত্য-স্থষ্টির প্রাথমিক যুগ” নয়,--এ হচ্ছে সাহিত্যের 
মধ্যযুগের প্রথম দিক। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে এসেও কোন মুসলিম 
কবি আরবী-হরফে বাংলা লিখেছেন কি না, বিন! প্রমাণে তা কে মেনে 
নেবে? আমর৷ কিন্ত আজ পর্যস্ত তার কোন নজির পাইনি । 

মোটের উপর, “বাংলা-সাহিত্য-স্থষ্টির প্রাথমিক যুগ” বনৃতে অধ্যক্ষ 
মহোদয় কি বঝেছেন এবং আর পাঁচ জনকেও কি বুঝিয়ে বোকা বানাতে 


৯.৮ ১২৯ 


মনীঘা-মঞ্জুষা 


চেয়েছেন, তা” তার কাছ থেকেই সন-তারিখ সহ 'ম্পষ্ট উক্তির সাহায্যে 
জানতে চাই। নতুবা এমনতরো ধোঁকাবাজ উক্তিতে জনসাধারণকে দেওয়।! 
হ'বে একটা বড় রকমের ধাপ্পা | 

পরিশেষে, আমি এ-কথাও নিঃসক্কোচে বলে রাখছি, শীগৃগিরই পৃৰ- 
পাকিস্তানে 'উরদূ-অক্ষর' ওরফে 'আরবী-হরফে' বাংল৷ লেখার একটা জোর 
চেষ্টা চলুবে। তার জন্য এরি মধ্যে প্রচারণা চন্ুছে মন্দ নয়। ফল যে 
কি দাড়াবে ব'লে কাজ নেই । তবে, প্রচারণাটাকে নেহাঁৎ “কাও' বলেই 
মনে হচ্ছে। যাঁদের কাছে যুক্তি হচ্ছে ন্যায়ের ফাকি, তর্ক হচ্ছে প্রলাপ, 
জ্ঞান হচ্ছে রাম্ট্রদ্রোহিতা, আর বিজ্ঞান হচ্ছে বাস্তবতাবজিত মায়ার খেলা, 
তাদের সাধে বাধ ঘটাবে কে? তথাপি প্রচারণা চালাতে হয়, চালাও ; 
তবে মিথ্যার বেসাতি দিয়ে কেন? ---এই-ই জিজ্ঞাস্য , * 


* মন্তব্য £ 
অধ্যক্ষ মহোদয়ের প্রবন্ধ প্রকাশের কয়েক দিনের নধ্যেই এই প্রতিবাদটি 
“দৈনিক আজাদ” কাগজে (কাগজটি তখনও সগৌরবে নাষের নীচে ছাপৃত “বঙ্গ ও 
আসামের একমাত্র মুসলিম দৈনিক' ) মুদ্রণের জন্য ১৫-৪-১৯৪৯ তারিখে প্রেরিত হয়। 
কিন্ত দূতাগ্যবশতঃ দেড় মাসের মধ্যেও প্রকাশিত না হওয়ায়, ইতিমধ্যে আমি রাজশাহী 
থেকে যখন ঢাকা যাই, তখন সম্পাদকের কাছে প্রতিবাদাটর যৃদ্রণ সন্বন্ধে ব্যক্িগতভাবে 
খোজ করি। তিনি আমার কাছে এর প্রাপ্তি স্বীকার করেন ও 'আজাদে' প্রকাশ 
করবেন বলে আশ্বাস দেন। তিনি এ-আশ্াস রক্ষা করেন নি; প্রতিবাদটিও ফেরত 
দেননি। আমার হাতে প্রতিবাদটির যে-প্রতিলিপি ছিল, তার থেকে এটি মুদ্রিত হ'ল। 
মুহম্মদ এলামুল হক 
২-৮-১৯৭৬ 
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আধুনিক বাংভা-বানানের ঘুলনীতি 


সাধারণ জ্বীতব্য বিষয়ঃ আধুনিক বাংল! বানান-পদ্ধতি কোন 
ব্যক্তিবিশেষের উদ্ভাবিত বানান-সংস্কারের ফল নহে। ইহ প্রাক্‌-স্বাধীনতা- 
যুগের একটি ভাষাবিদৃ-গোষ্ঠীর সমবেত প্রচেষ্টা মাত্র। এই সংস্কারের 
প্রকৃত ভিত্তি ভাষাতাত্ত্বিক, মূল প্রকৃতি প্রগতিশীল, যাবতীয় প্রচেষ্টা সামগ্রিক 
ও বর্তমান-ফল সর্বস্বীকৃত। বাংলা-ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ-সম্তারের বানানে 
তখন যে অরাজকতা চলিতেছিল, তাহার অবসান ঘটাইবার উদ্দেশ্যেই 
বাংলা ভাষাবি-গোর্ঠীকে সচেষ্ট হইতে হয়। ফলে, কলিকাতা বিশখব- 
বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজশেখর বসুর পরিচালনায় প্রায় চারি বৎসর 
ধরিয়া বাংলা-ভাধার বানান সংস্কার চলিতে থাকে | বিভিন পত্র-পত্রিকায় 
ও সভা-সমিতিতে নানা আলোচনার পর, ভাঘাবিদৃ-গোষ্ঠী সংস্কারকে যেভাবে 
স্বীকার করিয়া লইলেন, তাহারই পূর্ণ রূপ এখন প্রচলিত। বাংলা-ভাষার 
এই বানান সংস্কারের ফল সুদরপ্রসারী হইল,---ভাষার পঠন, পাঠন, শিক্ষা, 
লিখন ও মুদ্রণ সহজতর হইয়া গেল, বিশেষ করিয়া এই সমস্ত ক্ষেত্রে 
এতদিন যে নৈরাজ্য চলিতেছিল, তাহার অবসানের সূত্রপাত হইল। 

বল৷ বাহুল্য, আধুনিক বাংল।-বানান আয়ত্ত করা নূতন শিক্ষার্থীর 
পক্ষে সহজ হইলেও, যাহার প্রাচীন বানানে অত্যন্ত হইয়া গিয়াছেন, 
তাহাদের পক্ষে খুব সহজ নহে। কারণ, দীর্ঘ দিনের অভ্যাস ত্যাগ করা 
কঠিন ও প্রায় দৃ£সাধ্য ব্যাপার । এতৎদন্তেও, বতমানে বাংলা-ভাষার 
লেখায় নৃতন বানান-পদ্ধতি নিঃসক্কোচে গৃহীত হওয়ায়, এই বানান-পদ্ধতির 
উপযোগিতা সম্বন্ধে এখন আর কোথা হইতে কোন প্রশ্ন উঠে না। 

নূতন বাংলা-বানানে জনসাধারণের অন্ুবিধ। দূর করিবার জন্যই, 
স্ুপ্ডিত ও খ্যাতনামা সাহিত্যিক রাজশেখর বসু তাহার “চিলস্তিক1” 
নামক অভিধানটি এই বানানে মুদ্রিত করেন। ইহার বছল প্রচারে 
উৎসাহিত হইয়া, সম্পৃতি শ্রী শৈলেন্দ্র বিশ্বাস “সংসদ বাঙ্গালা অভিধান” 
নামে আর একখানি অভিধান নূতন বানানে সংকলন করেন। ইহাকে 
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মনীষা -মগ্ষা 


“চলত্তিকার” উনৃততর সংস্করণ বলিয়া অভিহিত করা৷ যায়। ইহা বাংলা 
শিক্ষিত সমাজে এমন সমাদর লাভ করে যে, ১৯৬১ সালে ইহার সংশোধিত 
ও পরিবধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাঠ্দিত.হয়। বর্তমানে ইহাকেই মোটামটি 
নিতরযোগ্য নুতন বানান-সমন্বিত বাংল! অভিধান বলা চলে। 

বিশিঞ্ জ্ঞাতব্য বিষয় £ বাংলা-ভাষার শব্-সম্পৎ সম্বন্ধে একটি 
স্থম্প্ট ধারণা পোষণ করিতে না পারিলে, নূতন বানান-সংস্কারের অভ্যন্তর- 
ভাগে প্রবেশ করা যায় না। কেননা, এই সংস্কার মূলতঃ শব্দ-ভিত্তিক | 
অতএব, নূতন বাংলা-বানান আয়ত্ত করিতে হইলে, সর্বাগ্রে বাংলা শব্দ- 
সম্ভার সম্বন্ধে অবহিত হইতে হয়। নতুবা অধিকাংশ শব্দের বানানের 
জন্য চলন্তিকা' বা '“সংসদ' অভিধান না৷ দেখিয়। উপায় নাই। শিক্ষার্থী 
বা শিক্ষাথিনীর পক্ষে ইহা সম্ভবপর নহে। তাই নিমে এই বিষয়টি 
সংক্ষেপে আলোচিত হইল £---- 

বাংলা ভাষায় চারি শ্রেণীর শব্দ আছে, যথা -“তৎসম” বা সংস্কৃত, 
অর্ধ-তৎসম' বা আধা-সংস্কৃত, তিদতব' বা সংস্কৃত হইতে উৎপনু, “বিদেশী' 
বা অন্য দেশ হইতে আগত এবং “দেশী' বা খাটি বাংলা | রবীন্দ্রনাথ, 
শরৎচন্দ্র ও নজরুল ইসলাম প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ লেখকের সাধারণ রচনায় ব্যবহৃত 
একশত শব্দের মধ্যে ন্যনাধিক ২৫-টি শব্দ তিতসম', ৫-টি শব্দ “অর্ধ- 
তৎসম", ৬০-টি শব্দ তিদ্ভব', ৮-টি শব্দ “বিদেশী” ও ২-টি শব্দ “দেশী? 
দেখিতে পাওয়া যায় । 

শব্দের উক্ত সংখ্যাগুলি একটি মোটামুটি হিসাব মাত্র। ভাষার 
'ওজ:-গুণ, বিষয়-বস্তর প্রকার ভেদ এবং লেখকের সংস্কার ও সংস্কৃতির 
তারতম্য অনুসারে ভাষায় ব্যবহৃত বিভিন্র শ্রেণীর শব্দ--সংখ্যার ন্যনাধিক্য 
ধটিতে পারে । এতৎসভ্রেও, বর্তমান পাক-ভারতের বাঁংলা-ভাষায় ব্যবহৃত 
শব্দ-সম্ভারে 'তদৃতব' শব্দের সংখ্যাই সর্বাধিক । সম্পৃতি পাকিস্তানী 
বাংলায় বিদেশী অর্থাৎ ফারসী-আরবী শব্দ ব্যবহারের একটা সাধারণ 
প্রবণতা দেখা দিলেও, এই প্রবণতা এখনও ভাষার স্বাভাবিক গতিকে 
ব্যাহত করিয়৷ 'তদৃভব' শব্দের স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। এমন 
কি, পূর্ব-পাকিস্তানী বাংলার মূল-প্রবণতা যতখানি বিদেশী শব্দের দিকে 
নহে, ততোধিক “তদূভব' শব্দের দিকেই দেখা যাইতেছে । ইহা৷ ভাষার 
প্রগতিশীলতার পথে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। 
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উপরে তিদ্ভব শব্দের অংক্ষেপে পরিচয় দিতে গিয়া বলা হইয়াছে 
যে, বাংলা-ভাঘায় ব্যবহৃত বেসমস্ত শব্দ সংস্কৃত শব্দ হইতে উৎপণ, 
সেগুলিকেই তিদূভব' শব্দ বলা হয়। ইহার দ্বাবা এই জাতীব কে'ন 
ধারণা পোষণ করা অন্যায় এইবে বে, বাঁংলা-ভাষা,*--নতুবা ইহার এব্দ- 
সম্তাবের শতকরা ৬০-টি তৃভব' নামে চিহ্িত শব্দ, সংস্কৃত ভাষা হইতে 
জাত। ভানিরা রাখ, অত্যন্ত প্রয়োজন যে, বাংলা সংস্কৃত-ভাষা নহে ; 
এমন কি, ইহাঘ “তদৃভব' নামে চিহ্নিত শব্দগুলিও সংস্কৃত-ভাষা হইতে 
বিবতিত হয় নাই। তবে, উক্ত উক্তির সার্থকতা বা তাৎপফ কি? 

প্রকৃতপক্ষে, বাংলা-ভাষা প্রাচীন ভারতীয় আর্ধ ভাষার একটি বিবতিত 
রূপ। এই ভাষার রূপ স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে বিতিনু ছিল। শ্রীস্টপূর্ব 
চারি শত বৎসরের কাছাকাছি সময়ে বর্তমান পশ্চিম-পাকিস্তানের অন্তর্গত 
তক্ষশিলা নামক স্বানের নিকটবতী অঞ্চলে মহাপণ্ডিত পাণিনিব আবির্ডাৰ 
ঘটে। তাহার জীবনব্যাপী সাধনায় তৎকালে প্রচনিত বিভিন্ন আঞ্চলিক 
আর্ধ-ভাষা সংগৃহীত ও সংশোধিত হইরা তাহার 'অষ্টাধ্যায়ী” ব্যাকরণে 
একটা স্থায়িৰপ লাভ করে । বিভিন্ন অঞ্চলের এই সংশোধিত ভারতীয় 
আর্য-ভাষার নাম “সংস্কৃত-ভাষা'। ইহা কোন শ্রেণীর ভারতীয় আর্যদের 
মুখের ভাষা অর্থাৎ “কথ্য-ভাষা' বা চিলিত-ভাঘা” ছিল না, বরং ইহা 
তাহাদের 'চলিত-ভাষার পরিমাজিত রূপ বা “সাধূ-ভাষা' রূপে লেখার অর্থাৎ 
সাহিত্যের ভাষা ছিল। বতমানে বাংলা “সপাধ-ভাষা'র সহিত বাঙালীর 
যে-সন্বন্ধ, খীস্টপূর্ব চারি শত অব্দে, ভারতীয় আর্ধজাতির সহিত “সংস্কৃত- 
ভাঘা'র সধ্নন্ধ অবিকল গ্ররূপই ছিল। এখন নানা আঞ্চলিক কথ্য বাংলা- 
ভাষার প্রতিনিধিমূলক কোন: সবাঞ্চলবোধ্য সাহিত্যিক ভাষা যদি থাঁকে, 
তবে বাঁংল। “সাধ্‌-ভাষা ই যে সে-ভাষা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । সেই 
প্রাচীন যুগে “সংস্কৃত-ভাষা'ও আর্ধ-জাতির কথ্য-ভাষার সবাঞ্চলবোধ্য একটি 
প্রতিনিধিমূলক, সাহিত্যিক ভাষা | 

বলাবাছল্য, যাহার বা! যাহাদের প্রতিনিধিত্ব করা হয়, তাহার বা 
তাহাদের সবটুকর অনুকল্প কোন প্রতিনিধিই নহে । প্রাচীন আয-ভাষার 
প্রতিনিধি হইলেও, সংস্কৃত-ভাষা যে প্রাচীন ভারতীয় আধ-ভাষার উৎকষ্ট 
গ্রতিনিধি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বাংলা-ভাষা প্রাচীন ভারতীয় 
আর্ধ-ভাষার বিবতিত রূপ বলিয়া, এই বিবতনের ইতিহাস উদৃঘাটনের 


১৩৩ 


মনীষা-মঞ্জষা 


জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীয় আর্য-ভাষার উৎকৃষ্ট প্রতিনিধি 

'সংস্কৃত-ভাষা' আমাদের বিশেষ সহায়ক । ফলে, তৎসম বা তাহার 
সমান অর্থে প্রাচীন ভারতীয় আধ-ভাষার সমান,_-এই কথা না বলিয়া 
সংক্ষেপে সংস্কৃতির সমান" বা শুধু “সংস্কৃত' এই কথা বলিলেই মোটামুটি- 
ভাবে কাজ চলিয়া যায়। এই কারণেই বল্‌! হইয়াছে যে, 'তৎসম'-শব্দের 
দ্বারা অবিকৃত “সংস্কৃত'-শব্দই বঝাঁনো হয়। অতএব, বাংলা-ভাষার 
শব্দ-সম্পৎ হইতে প্রাচীন ভারতীয় আর্য-ভাষার শব্দকে বাছিয়া বাহির 
করিয়া তিৎসম-শব্দ' নামে চিহ্নিত করার ফলে, তিৎসম' ও সংস্কৃত শব্দ 
দইটি সমার্থক হইয়া পড়িয়াছে। তাই, বাংলা-ব্যাকরণে 'তৎসম' এমন 
একটি সজ্জাবাচক শব্দ, যাহ! অবিকৃত-সংস্কৃত-শব্দকেই বুঝায় । 


বাংলা-ভাষার শব্দ-সম্পদে বিকৃত সংস্কৃত শব্দও আছে। এখানে মনে 
রাখিতে হইবে, বিকৃত" ও 'বিবতিত' এক কথা নহে,_- সমার্থক কথা ব৷ 
শব্দও নহে। সংস্কৃত হইতে বিবতিত হইয়া কোন শব্দ বাংলা, উড়িয়া, 
হিন্দী, মৈথিলী, উর্দ., পাঞ্জাবী, সিন্ধী, পশৃতু প্রভৃতি কোন আধুনিক ভারতীয় 
আর্য ভাষায় আসে নাই । আধুনিক ভারতীয় আর্ধ ভাষাগুলি প্রাচীন ভারতীয় 
লৌকিক আর্য-ভাষারই বিবতিত রূপ,_- এই ভাষার শ্রেষ্ঠ নিদশন হইলেও, 
সংস্ক্তের বিবতিত রূপ নহে । কারণ, পণ্তিতপ্রবর পাণিনি যখন খাীষ্টপৃব 
চারিশত অব্দের নিকটবততাঁ কোন সময়ে প্রাচীন ভারতীয় লৌকিক আর্ষ- 
ভাষাকে সংস্কৃত-ভাষার আদলে ঢালিয়া পৃনর্গঠিত করিলেন, তখন সংস্কৃত মুখের 
ভাষা হইতে পূঁথির ভাষায় পরিণত হইয়া বিবতন-শক্তি হারাইয়৷ ফেলিল এবং 
কালক্রমে প্রাচীন ভারতীর লৌকিক আর্য-ভাষার অশ্ীভূত (6935111560) রূপে 
পরিণত হইল। অত:পর, যে-সমস্ত সংস্কৃত শব্দ মধ্যভারতীয় বা আধুনিক 
ভারতীয় আর্ধ-ভাষায় কৃতখণ (৮০::০৬৩৫) শব্দরূপে গৃহীত হইয়াছে, 
তাহার কিছু সংখ্যক শব্দ ধ্বনিতে এবং কিছু সংখ্যক শব্দ অভিধায় সংস্কৃত 
হইতে কিঞ্চিৎ ভিগ্ররূপ লাভ করে। এই িনৃতা'-টকৃকেই “বিকৃত? 
নামে চিক্িত করা হইতেছে । এই বিকৃতির একমাত্র বৈশিষ্ট্য এই যে, 
এই “বিকৃতি: লোকের মূখে স্থায়িৰপ লাভ করিয়াছে,_-কালক্রমে আরও 
বিকৃত হইয়া নৃতন রূপ ধারণ করে নাই। সংস্কৃত হইতে এই কৃতঞণ 
শব্দগুলি ভাষায় অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেই গৃহীত হইয়াছে। অতএব, 
যে-সমস্ত সংস্কৃত-শব্দ কিঞ্চিৎ ধ্বনিগত অথব! অর্থগত কিংবা! ধ্বনি ও অর্থ 


১৩৪ 


আধনিক বাংলা-বানানের মলনীতি 


এতদূভয়গত বিকৃতি বা পরিবর্তন লইয়া বাংলা-ভাষায় ব্যবহৃত হয়, তাহা- 
দিগকেই ব্যাকরণের পরিভষায় অর্ধ-তৎসম' শব্দ নামে চিহ্নিত করা হয়। 
অর্ব-তৎসম শব্দের কয়েকটি উদাহরণ নিযে দেওয়া হইল :-_ 


(ক) ধ্বনিগত বিকৃতির অর্ধ-তংসম শব্দ 2--- 


সংস্কৃত শব্দ অথ-তৎসমরূপ , 
বিষ্ণপুর বিট্ুপুর (বিষ্ুপুরী তামাক) 
ক্ষ কেষ্ট, কেনা 

ব্‌ক্ষ বিরিক্ষি 

প্রথম পেরথম 

মিত্র মিত্তির 

ত্রিরাত্র তেরাত্তিন 

ব্যবসায় ব্যবসা 


ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি 


(খ) অর্থগত বিকৃতির অর্ধ-তৎসম শব্দ :---- 


সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃত অর্থ বাংলা অথ 
সাধা সাধনীয়, সাধনযোগ্য ক্ষমতা 

ভয়ানক ভয় উৎপাদনকারী অত্যধিক 

ইতব অপর নিমশেণীর, নীচজাতের 
রাগ প্রেম, রং, রঞগ্জক দ্রব্য ক্রোধ, রোষ 

সন্দেশ সংবাদ এই নামের মিঠাই 

বন্দী স্তাবক, স্ততিকারী কারারুদ্ধ 

কবিরাজ কবিশ্েষ্ঠ, শেষ্ঠকবি  আয়ুবেদীয় চিকিৎসক, বৈদ্য 
সঙ্গতি সামঞ্জস্য স্বচ্ছলত।, ধন 

কটম্ব জ্ঞাতি, পরিবার বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ ব্যক্তি 
নিধাত প্রচণ্ড, ভীষণ অব্যর্থ , মোক্ষম 


১৩৫ 


মনীষা-যগ্রধ। 
(গ) ধ্বনি ও অর্থ উভয়বিধ বিকৃতির অর্ধ-তৎসম শব্দ :-- 
সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃত অর্থ অর্ব-তৎসম রূপ বাংলা অর্থ 


ঘোষ সম্ভীর শব্দ ঘোষা দোহাবের আবৃত্তি 
মিষ্ট মধুর, স্বাদযুক্ত মিষ্টি মিঠাই 
চক্র চাকা চক্কর পাক, ঘূর্ণন 


এইবার তদ্দভব'-শব্দের কথা বলা যাইতে পারে। বাংলা-ভাষায় 
এই জাতীয় শব্দই সংখ্যায় সবাধিক---শতকরা প্রায় যাট। প্রাচীন 
লৌকিক আর্-ভাষাকে সংশোধিত বা পরিশোধিত করিযা যে “সংস্কৃত- 
তাষার উদ্ভব হইল, তাহা আর বিবতিত হয় নাই। প্রাটীন লৌকিক 
আর্য-ভাষার ধারাই লোকের মুখে মুখে পরিবতিত, তথা বিবতিত, হইতে 
হইতে প্রথমে প্রাকৃত-তাষার', তৎপর 'অপ্রত্রংশ-ভাষার, অতঃপর আধুনিক 
ভারতীয় আর্ধ-ভাষার রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। বাংল আধুনিক ভারতীয় 
আর্ধ-ভাষারই একটি আঞ্চলিক রূপ বলিয়া যে-সমস্ত প্রাচীন ভারতীয় আর্ষ- 
ভাষার শব্দ প্রাকৃত ও 'অপত্রংশ' ভাষার ধারা বাহিয়া বাংলা-ভাঘায় 
আসিয়৷ বর্তমান রূপ গ্রহণ করিয়াছে, সে-সমস্ত শব্দকেই তিদভব'শব্দ 
বা তাহা হইতে অর্থাৎ প্রাচীন আর্-ভাষা হইতে উদ্ভূত শব্দ বল হয়| 
উদাহরণ 


হস্ত ”হথ হাথ» হাত ; পাদ ১ পাঅসস্পা 

গ্রাম ৯ গাব১র্গাও১গা ; মস্তক ১ মথঅ১৯মাথঅ১৯মাথা 
নস্ক-ু(নাসিকা) ৮ নক নাক; মুখ» মুহ মুঅ৯»মু 
চক্ষ:-সচক্খৃুচাখ১চাউখ ৮ চোখ। 

লট্টি-(যষ্টি)০ লিলা 


এখন দেখা যাইবে, তদ্ভব'-শব্দের দ্বারা “সংস্কৃত হইতে উৎপনী 
ৰা জাত শব্দ বুঝায় বলিয়৷ উল্লেখ কর! হইলেও, প্রকতপক্ষে ইহার দ্বারা 
প্রাচীন ভারতীয় লৌকিক আর্য-ভাষা হইতে উৎপনু বা জাত অর্থাৎ 
বিবতিত শব্দই বুখায়। নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়াই এই “তদৃভব+- 


১৩৬ 


আধুনিক বাংলা-বানানের মূলনীতি 


শব্দগুলি এখন বাংল।-ভাষায় ইহাদের বর্তমান রূপ লাভ করিয়াছে । ফলে, 
ইহাদের বানানে নানা বিভ্রান্তির স্থষ্টি হইয়াছে। এই বানান-বিভ্রাট 
দূর করিয়া একটা শৃঙখলা স্থাপন বাঞ্চনীয় বিবেচিত হওয়া, বানান- 
সংস্কারের আবশ্যকতা অনভুত হয়| 


বাংলা-ভাষায় এমন কতকগুলি শব্দ আছে, যেগুলিকে বাধ্য হইয়৷ 
অজ্ঞাত মূল বলিয়া স্বীকার না করিয়া কোন উপায় নাই।" এই শব্দগুলি 
কোন্‌ ভাষা হইতে বাংলা-ভাষায় স্থারী আসন লাত করিয়াছে, তাহা। অন- 
সন্ধান করিতে গিয়া পণ্তিতগণ এই মত পোষণ করেন যে, শব্দসুলি কোল, 
মুণ্ডা, সাওতালী প্রভৃতি দ্রাবিড-গোষ্ঠীর ভাষা হইতে প্রাপ্ত শব্দ। যেহেতু, 
দ্রাবিড-গোষ্ঠীভুক্ত অনার্ধ-জাতি বাংলাদেশে আর্দের আগমনের পূর্বে 
বাস করিত এবং বাঙালীর রক্তে তাহাদের রক্ত মিশিয়া গ্রিয়াচে অথব৷ 
আজও তাহারা বাংলার সীমান্তবতাঁ অঞ্চলের অধিবাসী, সেহেতু তাহাদের 
ভাষার কিছু কিছু শব্দ বাংলা-ভাষায় স্থান পাওয়া কিছুই অস্বাভাবিক 
নহে । বাংলা-ভাষায় এই জাতীয় শব্দের পরিমাণ শতকরা দৃইয়েব বেশী 
নহে । অতএব, যে-সমস্ত শব্দ বাংলা-ভাষায় অজ্ঞাতমূল বলিযা অনা 
শব্দবূপে অনুমিত, সে-সমস্তকেই “দেশী' শব্দ নামে অভিহিত করা হয়। 
উদাহরণ---ফর্সা, পেট, দর্মা, বর্গা, পেটোয়া, ঝাপি, ঝাটা, গলদা, চাঙ্গারি, 
কয়াল, গচ্ছা, বাতা, দামড়া, ঠাটা, ঠোঙ্গা, খড়ম ইত্যাদি । 


সংস্কৃতি, প্রশাসন ও ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে এক জাতিব সহিত 
অন্য জাতির সংস্ব ঘাটলেও সংশ্লিষ্ট জাতিদ্বয়ের মধ্যে ভাষাগত প্রভাব 
অনুভূত হইয়া থাকে । বাঙালী জাতির সহিত মুসলমান, পর্তুগীজ, ইংরেজ, 
ফরাসী, দিনেমার প্রভৃতি নানা জাতির সংস্রব নানাভাবে ঘটিরাছিল। ইহ! 
ভ্রতিহাসিক সত্য । এই সংখ্ব দীর্ধস্থায়ী হওয়ায়, বাংলা-ভাষায় ফারসী, 
আরবী, তুকী, পর্তুগীজ, ইংরেজী, ফরাসী, ওলন্দাজ প্রভৃতি নানা ভাষার 
কিছু কিছু শব্দ অনুপ্রবেশ করিয়া এই ভাষায় শ্বারী আসন লাভ করিয়াছে। 
এই শব্দগুলির মধে) অনেক শব্দ এমনভাবে বাংল।-ভাষার সহিত মিশিয়া 
গিয়াছে যে, অনেক সময় এইগুলিকে অন্য ভাষার শব্দ বলিয়াই চিনা 
যায় না। এইগুলিকে স্বাভাবিকতাপ্রাপ্ত ( টি৪:01811590 ) শব্দ বলিয়া 
উল্লেখ করিতে হয়। এমন কতিপয় শব্দ এইরূপ £--- 


১৩৭ 


মনীষা-মগ্ুষ। 


বই আরবী “হী: শব্দের স্বাভাবিকতাপ্রাপ্ত শব্দ 


পর্দা ফারসী পরদহ্‌। 
সন আরবী 'সনহ্‌ 


জমিদার ফারসী 'জমীন্দাব' 
হুভুক আরবী হুভ্ম' 
সান্ত্রি. ইংরেজী “সেনটি,' 


জাদরেল ২, 'জেনারেল' 
বালাম রা ভলিউম 
জজ রঃ 'জাভ 
ভোট রঃ “ভোট' 
রৌদ রঃ 'রাউও্ড 
এন্তার পর্তগীঞ “এন্তারো' 
পেরেক ১) প্রেগো? 
সাবান ট 'সবও' 
চাবি চ্যাভে' 
পেঁপে 'পপয়া' 
গামলা রর গামেল্' 


বাংলা-ভাষায় এইরূপ বহু বৈভাষিক শব্দ স্বাভাবিকতাপ্রাপ্ত হইয়াছে অথবা 
ধীরে ধীরে স্বাভাবিকতা প্রাপ্তির পথে । বাংলা-ভাষা হইতে এইগুলিকে 
বিতাড়িত করিলে, অথবা ইহাদের মূল খঁজিয়া খুঁজিয়া ইহাদিগকে শুদ্ধি 
করিতে থাকিলে ভাষাব স্বাভাবিক চলচ্ছক্তি রুদ্ধ হইয়া যাইতে থাকিবে । 
বলাবাহুল্য, এক ভাষা হইতে অন্য ভাবা আবশ্যকবশতঃ চিন্তা বা শব্দ- 
সম্পৎ ধার করিয়া থাকে । বিনা আবশ্যকতাঁয় অর্থীৎ আপন ভাষায় ভাব 
প্রকাশক শব্দ বতমান থাকা স্তেও বৈভাষিক শব্দের আমদানী করিতে 
থাকিলে, ভাষার জীবনী-শক্তি ক্ষয় পাইতে থাকে । মোটের উপর এই দই 
প্রক্রিয়ার কোনটিই ভাষার শ্রীবদ্ধির পক্ষে হিতকর নহে । অতএব, বাংলা 
ভাষায় যে-সমস্ত বৈভাষিক শব্দ স্বাভাবিকতা প্রাপ্ত হইয়াছে বা হইতেছে, 
সেই সমস্ত শব্দকেই “বিদেশী' শব্দ নামে চিহ্নিত করা হয়। ইহাদের 
সংখ্যা শতকরা প্রার আট । 


১৩৮ 


আধুনিক বাংলা-বানানের মূলনীতি 


এইবার তৎসম, অর্ধ-তৎসম, তদ্তব, দেশী ও বিদেশী শব্দের নৃতন 
বণ-বিন্যাস-পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে। 


ক। তঙগুসম-শব্দ 
অর্থগত বিকৃতির অর্ধ-তৎসম'-শব্দকে বর্ণ-বিন্যাস-পদ্ধতির বেলায় 
তিৎসম'-শব্দের শ্রেণীভুক্ত বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। 
তৎসম শব্দের বানান “সংস্কৃত-শব্দের বানানের অনুরূপ হইবে । 
এতছিণ অন্যবিধ বানান অশুদ্ধ বলিয়। গণ্য হইবে ১ যথা--- 


১ 


শুদ্ধ সংস্কৃত বানান অশুদ্ধ বাংল! বানান 
অন্ত্যেষ্টি অন্ত 
অন্ত-স্থ-বণ _ অন্তস্থ-বর্ণ 
আশিস্‌ আশীষ্‌ 
আকাওউক্ষ। আকাংখা 
ইতঃপুবে ইতিপৃবে* 
ইতোমধো ইতিমধ্যে* 
উচ্ছাস উচ্ছাস 
বিদ্বান বিদ্যান 
বন্ধিম বংকিম 
তত্তকথা তত্বকথা 
মহন্ত, মহত্ব 
বন্দ্যোপাধ্যায বন্দোপাধ্যায় 
মতসজীবী মৎস্যজীবি 
মরীচিকা মরিচীকা 
মনোমোহন মনমোহন 


দ্রষ্টব্য ১---*এই চিহ্নযুভ্ড শব্দ দুইটির বানান “চলিত -বাংলায় বপ্রচলিত। 
এই অজ্হাতেই "চলিত -বাংলায় ইহাদের বানান শুদ্ধ বলিয়া 
গৃহীত হয়। '“সাধ্‌'-ভাষায় সংস্কৃত বানানেই শব্দ দূইটিকে 
লিখিতে হইবে। 
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মনীষা-মগ্ুষ। 


৩। তিৎ্সম'-শব্দের সন্ধিতে “ও*স্থানে *ং অনুস্বর 'হইবে। 
সংস্কৃত শব্দের যে যে স্থানে ও'-বর্ণ অনুস্বর হয়, তাহা এইরূপ £_- 
সন্ধিসম্ভাব্য শব্দ্ধয়ের মধ্যে প্রথম শব্দের অন্ত্য ব্যঞ্জন 'ম ও 
দ্বিতীয় শব্দের আদ্য ব্যঞ্জন ক, খ, গ, ঘ হইলে সন্ধিতে 'ম- 
এর স্থানে " অনুস্বর অথবা “ক' বগীয় বর্ণের পঞ্চম বর্ণ 
অর্থাৎ 'ড" হইয়া থাকে । এই সমস্ত ক্ষেত্রে আগে, এমন কি 
বতমানেও, সন্ধিবদ্ধ অবস্থায় ং' অনুস্বর ব্যবহৃত না হইয়া 
কেবল উ-ই ব্যবহৃত হইত বা হইয়া থাকে । বানান, 
লেখন ও মদ্রণ কাষকে সহজতর করিবার উপায়দপে সংস্কৃত 
ভাষায়ও অশুদ্ধ নহে, অথচ আহজ,---এমন ং-যুন্তড বানানই 
নৃতন বানান পদ্ধতিতে গৃহীত হইয়াছে সুতরাং, এই সমস্ত 


০৭০এ ২ -বুশ বাশা।গ্ সিতবসি? সিস।শশ 


পূব বানান নৃতন বানান 
অহ্ম4+কার ল অহঙ্কার স্থলে 'অহংকার' 
সম+কট হু পিঙ্কট' , 'সংকট' 
সমৃ+ক্রার্তি ৯ সঙ্কান্তি' রর “সংক্রান্তি' 
সম+গত »_ সঙ্গত রী গত 
সম+গীত - সিঙ্গীত' ,) সংগীত 
সমৃ+ঘটন »_ সঙউঘটন' রা সংঘটন 
সহ্ঘাতি - সঙঘাত' রঃ সংঘাত 
ভয়ম+কর 7 ভিয়ঙ্কর' রা ভয়ংকর 
শুভম1কর _ শিভঙ্কর' রি শুভংকর 
ক্ষয়ম+কর - ক্ষয়ন্কর রঃ ক্ষয়ংকর 
পারম+গম -₹ 'পারঙ্গম' পারংগম 
হৃদয়ম+গম - 'হ্দয়জম ৭, হৃদয়ংগম 


দ্রষ্টৰং *₹--- সুসংহত একক শব্দে ঙ স্থানে অনুস্বর হইবে না; যথা--- 
অঞ্ত, গঙ্গা, সঙ্গ, লিগ, বঙ্গ, পঙ্ক, ভঙ্গ, রঙ্গ, বঙ্কিম, পক্ষিল, 
রজন, পঙ্গপাল, পক্গ, ভর, ইত্যাদি, 
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আধুনিক বাংলা-বানানের মূলনীতি 


৪ | তৎসম' শব্দে রেফের পর ব্যঞ্জন-বর্ণ দ্বিত্ব হইবে না। প্রকৃতপক্ষে 
সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে রেফের পর ব্যঞ্জন-বর্ণের দ্বিত্ব- 
প্রাপ্তি ব্যতিক্রম মাত্র। অথচ ইহাই এতদিন বাংলা তৎসম শব্দেব 
বানানে অনুস্থত হুইতেছিল। নৃতন বানানে তাহা বর্জন করিতে 


হইবে; যখা--- 

প্ৰ বানান নৃতন বানান পূব বানান নৃতন বানান 
কন্ম কর্ম মৃন্তি মৃতি 
অদ্ধ অর্ধ শৌর্ধ্য শৌর্য 
উদ্ধং উর্্ব বর্তৃকা ক কর্তকারক 
কন্তা কতা নিদ্ধারণ নিধারণ 
স্ধা সূর্য বদ্ধমান বর্ধমান 
চক্রবর্তী চক্রবতী পৃৰ্বাঞ্চল পূর্বাঞ্চল 
অজ্ঞুন অর্জন বীর্য্যশালী বীর্ষশালী 
বাক্য বার্ধক্য ম্ত্যালোক মর্তলোক 
ভট্টাচার্য ভষ্টাচাষ হর্য্যক্ষ হর্যক্ষ 


দ্রষ্টব্য ১-- নির্নলিখিত শব্দগুলিতে যেই “7-ফলা আছে, তাহা 'সূ্ধ্য”, শৌর্ধয”, 
বীর্য” প্রভৃতি শব্দে ব্যবহৃত রেফের পর দ্বিত্ব-প্রাপ্ত য'-এর 
রূপান্তরিত “য'-ফলা নহে। এইগুলি, “কৃৎ্* বা তিদ্ধিত' প্রত্যয়- 
জ্ঞাপক 7'-ফল। | সুতরাং এই “-ফলা রক্ষিত হইবে । যথা--- 


দীধ্য41ষ্ত্য -দৈর্ঘ্য 
অর্ধ+-য -অ্থ 
আহৎ4ষ্ট্য -সৌহারদ্য 
হৃ4য লুহর্ম্য 
বিচিত্র+ষ্কয _ বৈচিত্র্য 
অহ্+য -অহয 
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৫1 তৎসম" শব্দের অন্তস্থিত বিসর্গ বাংলায় বজিত হইতে পারে, যথা 2--- 


অন্তর - অস্ত - __- অস্ত 
পনর - পুনঃ - _- পুন 
আয়ু্‌ _. আমু দিনত... প্ পর্ীি 
সদাস্ -্ম অদ্য 2 - __. সদ্য 
বক্ষপূ -- বক্ষ: -- _- বক্ষ 
মনস্‌ 5 মনঃ _- _- মন 
ক্রমশৃসূ _₹ ক্রমশঃ - _-+ ক্রমশ 
ইতস্ততসৃ _ ইতস্ততঃ -_-- _-+ ইতস্তত 
বিশেষতয় _ বিশেষতঃ -- -- বিশেষত 


৬। বিসর্গান্ত্য তৎসম শব্দের সহিত অন্য শব্দের সন্ধি হইলে, বিপর্গ-সন্ধি 
যথানিয়মে প্রতিপালিত হইবে : যথা-*- 


আযুঃ1কাল -আয়ুক্ষাল ; প্রাতঃ+কাল -্প্রাতঃকাল 
পুন:+আগত -পৃুনরাগত », সদ্যজাত .-সদ্যোজাত 
বক্ষ21উপরি -_্বক্ষোপরি ;  অতঃ7+এব ২-অতএৰ 
অতঃ4-পর অতঃপর :; মনঃ41ঈষা _মনীষা 
পৃন24পূুন:ঃ -পূনঃপুন 3). অন্তঃ-্দাহ »অন্তর্দাহ 


৭ | হসস্তান্ত্য তৎসম শব্দের হস্‌ চিহ্ন রক্ষিত হইবে অথবা বিকন্পে বজিত 
হইতে পারিবে ; যথা --- 


ত্বক্‌----ত্বক ; দিক্‌--দিক ; বিদ্বান্‌---বিদ্বান; পরিষৎ_-পরিষদূ ; 
সম্পৎ---ল্পদ্‌ ; উদ্ভিদ্‌--উত্ভিদ ; শীমান্_ শ্বীমান ; সম্া-_সমাট 


খ। অ-তগসম শব্দ 
বাংলায় বর্ণ-বিন্যাস পদ্ধতির অনুসরণের বেলায় 'অ-তৎসম' অর্থাৎ তিদূভব' 
দেশী" ও “বিদেশী” সকল প্রকারের শব্দকেই এক শেপীভুক্ত করিয়া 
লইতে হ বে। ধবনিগত এবং বনি ও অর্থ এতদূভয়বিধ 'অর্ধ- 
তৎসম" শব্দও “অ-তৎসম' শব্দের অস্তর্গত। 
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২। অ-তখসম' শব্দের বানানেও রেফের পরবর্তী ব্যঞ্জন বর্ণ দ্বিত্ব হইবে না 


ে 


৪। 


যথ। 2--- 

ক) --অধ-তৎসম'-শব্দে :-- নির্জল।, নিরঞঝাট, ইত্যাদি 
খ) --- তদৃভিব -শব্দে -- ধর্না, ঝর্না, আশি, তের্থা (তির্ধক) 
গ) --দেশী-শব্দে 2 ফর্সা, ভর্সা, বর্গা, দর্মা---ইত্যাদি 


ঘ) ---ঘিদেশী'-শব্দে --- আর্দালি, উদি, উর্দ , শাশি (ক্রেন্স 00195518) 
দজি, পদী, কানিস, বর্মা, জধন, ফমী, 
কজ, গর্দা, শত, বাবৃচি, শীনি, আজি 
---ইত্যাদি। 

'অ-তৎসম' শব্দের শেষে হিস্'-চিহ্ধের ব্যবহার প্রয়োজন অনুসারে 

বিধেয়। যেমন---তাহার কোন কাজে মন নাই'। এখানে “কোন' 

শব্দ স্বরান্ত। কিন্তু, যদি বলি, তাহার কোন্‌ কাজে মন নাই” অর্থাৎ 

সকল কাজে মন আছে । এখানে “কান' শব্দের শেষে হস্ত আবশ্যক 

মোটের উপর, ভুল উচ্চারণ বশতঃ ভুল অথবোধ জাগাইবাব সম্তাবন৷ 

থাকিলে শব্দের শেষে বা মধ্যে হস্ত ব্যবহার করিতে হইবে ; 

যেমন----খটুকাঃ তদবির, কট্মট্‌, চুপুচাপৃ, তখ্‌ৎ ( কিন্ত---তত্ত, গঞ্জ.) 
স্পঞ্জ ইত্যাদি। 

'অ-তৎসম' শব্দে ই, ঈ উ, উ এর ব্যবহার বিধি নিযূপ হইবে 2-- 

(ক) ---তিদ্ভব' ও ধবনিগত বিকৃতির অধ-তৎসম' শব্দে ই?) 

চি”, উ”, “উ-এর ব্যবহার পূর্ণবূপে বাংলা ধ্বনিতন্ত্রুকেই 
অনুসরণ করিবে । কারণ বাংলা-ভাষায় স্বাভাবিক দীর্ঘ স্বর- 
বনির উচ্চারণ বহুপবেই লোপ পাইয়াছে। অবশ্য, এই 
সমস্ত ক্ষেত্রে তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের বানানের অনুসরণে 
বিকল্পে 'ঈ”' ও “উ' এর ব্যবহার স্বীকৃত হইয়ানে বটে, তবে 
তাহাতে বানান-বিভ্রান্তি কিছুতেই কমিবে না। কারণ, একটা 
সর্বস্বীকৃত শৃঙ্খলা বিধানের যে মুল-উদ্দেশ্য লইরা বানান- 
সংস্কারে হাত দেওয়৷ হইয়াছিল, তাহাতেই কঠারাঘাত করা৷ 
হইয়াছে । অতএব, এই সমস্ত ক্ষেত্রে বাংলা স্বর-ধ্বনিতত্ত্ের 
অনুসরণে সর্বদাই “ই' বা উি' ব্যবহারই বিধেয় ; যথা--- 
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পূর্ব/ পুব ; চূর্ণ / চুন ; বাটিকা / বাড়ি ; কৃক্তীর/ কৃমির; 
পানীয়/ পানি ; দূযত/ জুয়া ১ তুলিক/ তুলি ; চুড়া/চুল , 
শীর্ষ / শিষ;, পক্ষী / পাখি; উনবিংশ / উনিশ : 
দীপশলাঁক। | দিয়াশলাই / দেশলাই ; কীলক / খিল ; 
য্টি-্লষ্টি / লাঠি; কৃপ / কুয়া; তর্দ, | তাড়- ইত্যাদি 
ব্যতিক্রম :-- হীরক / হীরা ; নীলক | নীলা 
কীতনীয়া / কীত্তুনে, কীতিনে 
(খ) -ন্ত্রীলিজবাচক তদ্‌্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের অন্ত্য হস্ব- 
হি" লিজ জ্ঞাপনেব সুবিধার জন্য সর্বত্র দীর্ঘ “ঈ' হইবে: 
যথা--- 
বাধিনী, মাষ্টারনী, মাসী, পিসী, সাহেবানী, ঠাকরানী, 
সাপিনী মেখরানী, কলুনী, গোপিনী, অভাগিনী, খুকী, 
মামী, বৃড়ী, ছুঁড়ী---ইত্যাদি 
ব্যতিক্রম :--- ঝি, দিদি, বিবি। 
(গ) --জাতি বা শ্রেণীবাচক তদ্‌ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের অস্ত্য 
হস্ব ই' দীর্ঘ---ঈী' হইবে ; যথা--- 
ঢাকী, কেরানী, ইরানী, জাপানী, সিংহলী, বরমী, শ্যামী, 
কাজী, মাকিনী, আন্দামানী, মিসরী, ফরাসী, আফগানী, 
বাঙালী, মালয়ী, পাকিস্তানী, ভারতী, আনসারী, জাফরী, 
হাশমী--ইত্যাদি। 
(ঘ) ---ভাষা-বাঁচক তদ্‌ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের অন্ত্য হস্ব-ই' 
দীর্ঘ-ঈ” হইবে : যথা” 
ইংরেজী, আরবী, ফার্সী, হিন্দী, সিদ্ধী, পাগ্তাবী, মরঠি, 
গুজরাটী, বর্মী, শ্যামী, কেনেড়ী, সীওতালী, আসামী, 
মৈথিলী--ইত্যাদি | 


ব্যতিক্রম :-- পালি, খাসি। 


() --বিশেষণ-বাচক তৎভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের অস্ত্য--ই' 
দীর্ঘ--ঈ? হইবে ; যথা-- 
রাগী, দাগী, রেশমী, পশমী, সানানী, টি বিলিতী, 
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ভাটিয়ালী, বেনারসী, খাসী, সৃতী, বূপশালী, বেশী, কর্মী, 
রাজী, পাজী, জারী--ইত্যাদি। 
ব্যাতিক্রম :---কচি, মিহি, মাঝারি। 
(চ) ---মনৃষ্যেতর জীববোধক, যে-কোনবস্ত, ভাব ও কর্ম-বাঁচক 
এবং দ্বিরাবৃত্ত শব্দের অন্তে কেবল “ই” হইবে ; যথা--- 

মনুষ্যেতর জীব ---বেঙাচি, পাখি, বেজি--ইত্যাদি 
বস্ত :---সুজি, কাঠি, লাঠি, ঘড়ি, বাড়ি, ছড়ি, শাড়ি, 
গাড়ি, হাড়ি, জাফরি, খিড়কি, সিঁড়ি--ইত্যাদি। 
ভাব £---পাগলামি, বদৃমাইসি, জ্যেঠামি, পাকামি, বাড়তি, 
কষৃতি, ঘাটতি, চল্তি, উঠতি, ভতি, দগ্টামি, 
খুশি, খালি, জালি, কন্কনি, ঝন্ঝনানি, টনটনি, 
ঝনঝনি, সরাসরি, তাড়াতাড়ি, হুড়াছুড়ি--ইত্যাদি | 
৫। অ-তৎসম' শব্দে বগীয়-জ' ও অন্তস্থ-“য* এর ব্যবহার নিমুবূপ 2--- 
যে-সমস্ত 'তদভব-শব্দের তিৎসম'-রূপে অন্তঃস্থ-য* রহিয়াছে, সে-সমস্ত 
শব্দের মূলের অন্তঃস্থ-য' স্থলে প্রাকৃতের বরগীয জ' হইবে । কারণ, 
তৎমম শব্দের অন্তঃস্থ-ষ' প্রাকৃতে বগীয়-'জ' ধ্বনিতে পরিবতিত 
হইয়াই বাংলার প্রবেশ করে । আর, যে-সমস্ত তদ্‌ৃভব'-শব্দের তিৎসম-: 


রূপে বগীয-জ' রহিয়াছে, সে-সমস্ত শব্দের মূল বগাঁয়-জ' রক্ষিত 
হইবে ; যথা--- 


কাধ১কাজ ; যবাগৃ১জাউ ; ন্ত্রজীত+আ ল্জীতা, 
যন্ত্রিকা জীঁতি ; যুথিকা ১জঁই ; যোগ১”জেো ; যুক্তিসজুতৃ 
('জত' পাচ্ছিনা) যোত্র-জোত১(জমি) ; জত্ু / জউ, জৌ; 
যুগ+আল১৯জয়াল১৯জোয়াল। জ্যোতি জোত (চোখের 'জোতি'), 
জীব-4-ওয়ালা জিওল, জিয়ল ; জড় বাং. জোড়4আ-জোড়া । 
৬। অ-তৎসম' শব্দে মুরধন্য-ণ' ও দন্ত্য-ন' এর ব্যবহার 2--- 
'অ-তৎসম' শব্দে মূর্ধন্য-ণ”+ ও দন্ত্-ন' এর ব্যবহার নিশ্ুরূপ £--- 
মূর্ধন্য-ণ” ধ্বনির ব্যবহার কেবল তিৎসম' শব্দেই সীমাবদ্ধ 
থাকিবে । কারণ বাংলা-ভাষায় মুর্ধন্য উচ্চারণ নাই। সুতরাং, 
কেবল 'তৎসম'-শব্দ ব্যতীত অন্য সমস্ত শেণীর শব্দে দস্ত্য-ন" 
ব্যবহৃত হইবে ; যথা---. 


১০- ১৪৫ 


মনীষা-মঞ্জুষা 


কর্ণ ১»কান ; 


স্বর্ণ সোনা ;  স্বন্ধ১কান-আ কানা 


(যেমন---মেরেছ কর্সির কান :--তাই বলে কি প্রেম 


দেব না); 


পণ১সপান : কাপণ ( অন্ধ )১ কানা 


রাজ্জী১»বানী , ব্রাহ্মণ১বামুন ; ঝর্না ; কোরান ; কানিস ; 
কর্নওয়ালিস ; জর্মন ; ইরান ; ফর্মীন ; কোর্বানি---ইত্যাদি। 


| “তিতব'শব্দে ও-কার ও উং্ব-কমার ব্যবহার £--- 
অপ্রচলিত “তিদূভব* শব্দের উচ্চারণ, উৎপত্তি বা অর্থের পার্থক্য 
নির্দেশ করার জন্য অতিরিক্ত “ও'-কার বা উত্ব-কমা যোগ যথা- 
সম্ভব বর্জন করা উচিত। তবে, যদি অর্থগহণে বিথ ঘটে, কতিপয় 
স্্প্রচলিত শব্দের অন্ত্য অক্ষরে 'ও-কার এবং আদ্য বা মধ্য 
অক্ষরে উত্ব-কম৷ দেওয়াই ভাল : যথা--- 


ভাল (কপাল) ভালে (উত্তম) 

মত (সন্্তি) মতো (তুল্য, অনুরূপ) 
কাল (মৃত্যু) কালো (কৃষ্ণ বর্ণ) 

হল (লাঙ্গল) হল (হইল) 

বল (শক্তি) বলে৷ (কও) 

পড় (পাঠ কর) প'ড়ো (পড়,য়া ) 

পড় (পতিত হও) পড়ো (পতিত) 

পুরাণ (প্রাচীন শাস্ত্র) পুরানো (প্রাচীন ) 


৮1 অ-তৎসম' শব্দে উ, ২, ঙ্গ-এর ব্যবহার £--- 


অনুস্বর ং₹ ও 


ঙ' বর্ণের উচ্চারণ অতীতে যাহাই থাকক না 
কেন, অধূনা ইহাদের বাংলা উচ্চারণ একই। 


কিন্ত, এখন 


পর্যন্ত অনুস্বর “ং₹' অথবা উ্' “ঙ' বর্ণের উচ্চারণ 'জ' নামক 
সংযুক্ত ধ্বনির সমান নহে । তাই দেখা যায়, “রং বা রিঙ্‌ 
লিখিলে যে উচচারণ ধরা পড়ে, “রঙ্গ লিখিলে সে উচ্চারণ 
ধরা পড়ে না। শব্দাটর শেষ ব্যঞ্জন-ধ্বনির সহিত স্বর বর্ণ 
যোগ করিলে এই পাথক্য আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে, যেষমন-*- 
'রংএর', “রঙ্ষের' রঙের । এই সমস্ত জায়গায় উচ্চারণে ও 
লেখায় “রএর' অথবা 'রঙ্গের' চেয়ে রঙের যে সহজ, 
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তাহাতে সন্দেহ নাই । এমনটি ঘাটবার মূল কারণ, অন্স্বর ২" সবদা 
হস্ত্য-ব্যঞ্জন, উঅ' উ' সর্বদা স্বরান্ত্য-ব্যঞ্জন, এবং ডু4গ'লঙ্গ 
অর্থীৎ হসন্ত্য-উ' ও স্বরাস্ত্য-গ' ব্যঞ্জনের সংযুক্ত খবনি। 
ফলে, অন্স্বরের সহিত স্বরধ্বনির যোগ যেমন অসম্ভব, উঅ-র 
সহিত স্বরধ্বনির যোগ তেমন সহজ ও স্বাভাবিক : অধিকস্ত, 
সংযুক্ত উ'-এর সহিত তো কোন স্বর্বনি যোগ চলেই না। 
তাই স্বরান্ত্য 'গ'-এর সহিত স্বরত্বনির যোগ করিতে হয় বলিয়া 
সংযুক্ত “ড1গ'-্ঙগ-এর গ'-ত্বনিই উচচারণে প্রাধান্য লাভ 
করে। অতএব, স্থির হয় যে, অ-তৎসম-শব্দে অর্থাৎ তদৃভব, 
দেশী ও বিদেশী শব্দে হসন্ত্য অনুনাসিক-ংবনি থাকিলে, 
তাহাকে অন্স্বর “ং" দ্বারা এবং স্বরান্ত্য অনুনাসিক-ধবনি থাকিলে, 
তাহাকে উউ' এ দ্বারা লিখিতে হইবে ; যথা---- 

'বাঙ্গলা, বাঙ্গালা, 'বঙ্গালা লিখিতে হইবে “বাংল।' পে 


বাঙ্গালী, বিঙ্গালী, 'বাঙ্গলী ১, ,, বাঙালী" ,, 
'ভাঙ্গন রঃ ,, ভাউন' ২, 
“আঙিনা ' রর ,॥ আডিনা? ১, 
রগ রি বি 
রঙ্গীন ,। বিউীন' ১ 
'সঙ্‌; রঃ ১, “সং ্ 
'সঙ্গীন' ১ সিডীন' ১, 
রিজের' রর ১ রিডের” ১) 
“ওরঙ্গজীব' ্ ১ ওরংগ্জীব 


'অ-তৎসম' শব্দে শ, ষ, স এর ব্যবহার 2--- 


(ক) তিদভব'-শব্দে তিৎসম'-শব্দের শ, ঘ, স বজায় রাখিতে 

হইবে ১ নতুবা বছ শব্দে বানান ও অর্থ বিভ্রাট ঘটিবে £--- 
অংশু১আশ ; আমিষ ১ আঘ+-টিয়া-আঘ্‌টে ; সর্ষপ১» 
সরিষা : মশক ১৯ মশা ; শিষ্ব ৯ শিম ; শিরস্বান ৯ শিথান ; 
শারিক।১৯শারি ; শহ্বুক ৯ শামুক; শ্বাবণ ৮ শাউন; মহিষ ১ 
মোষ ; শ্যালক-জায়। ১শালাজ ; স্পর্শ পরশ ; শাটিক। ১ 
শাড়ি; শেফাঁলিকা শিউলি ; শৃগালকোলি ১শেয়াকুল ; 
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বংশী বাঁশী; পিতু:স্বসা পিসী; মাঁষকলায় ১ মাষকলাই; 
মাতুংস্বসা মাসী ; সংক্রম-সাকো ; 


ব্যতিক্রম £--মন্ষ্য মিবৃসে, শ্রদ্ধ৷ ১ সাধ, ভ্রাতৃশ্বশুর-ভাস্ত্র | 


(খ) 


(লন 


দেশী বা অজ্ঞাত মূল শব্দে সর্বত্র এক বানানের অনুসরণ সম্ভব 
নয়। কেননা, মূল অজ্ঞাত বলিয়া কোন বানানের আদর্শই 
সন্মুখে উপস্থিত না থাকায়, ইহাদের বেলায় স্প্রচলিত বানান 
রক্ষা রি উচিত বিবেচিত হইল ; যেমন--- 


, উস্থ্স্‌, উস্কানি, ভরসা! 


৯ (২৯৯ £ 


অথবা 
রশা, উৃখৃশ্‌, উস্কানি, ভর্ষা, 


'বিদেশী'---শব্দের কোন ধ্বনিতে মূর্ধন্য-ধ্বনির উচচারণ দেখা 
যায় না। এই জন্য বিদেশী শব্দে মূর্বন্য-ষ' ব্যবহৃত হইবে 
না। বিদেশী শব্দের মূল-ধ্বনি 9 বা ৮-এর স্থানে 
বাংলায় দক্ত্য-স* এবং 9 বা /-এর স্থানে তালব্য-শ' 
লিখিতে হইবে । বলাবাহুল্য, 'বিদেশী'-শব্দের '5' বা ৮*-এর 
জন্য বাংলায় তালব্য'-“ছ* বর্ণের ব্যবহার যে-কোন ধ্বনিতত্তর 
বিপরীত। কারণ, 3, বা ৮ উৎম দন্ত্য-ধ্বনি এবং 'ছ. 
মহাপ্রাণ তালব্য ধবনি। 
ও :--- জিনিষ (৮/৯৯) স্থলে জিনিস 

সবজী (৬5)৮৯) ০, সব্জি 

মছলমান (৬০/৯৬০) 7) মুসলমান 

শাদা (৪১৬৯) ১, সাদা 

সব্জ্‌ (7৮৯) ৮, সবৃজ 

, খুশী (৮5০5৯) » খুশি 

পোষাক (৮595) ১, পোশাক 

সহর (7৫) ,, শহর 

সরম ( 0৯) শরম 

সরবত  (৬৮৪)৯) ০ সরবৎ 
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খৃষ্টাব্দ (01211512968) ১, খীষ্টাব্র 
ষ্টেশন (568002) ও স্টেশন 
আগষ্ট (4498850) আগস্ট 
পোষ্ট (০99) পোস্ট 


দ্রষ্টব্য --- ১) ফারসী ও আরবীর ৩১ ও ০০০ মূলে থাহাই থাকক না 
কেন, বাংলায় এই বর্ণ দুইটির উচ্চারণ ৮*-এর মতে। 
বলিয়া, এই বণ দৃইটিও বাংলা দন্ত-স' দিয়া লিখিতে 
হইবে ২--- 
আসল (4০1) ; খাস (০১৯) ; হদিস (৩৮৯৯৯) 
মাসুল (০) ১০০০৮) ; (৩2 ১৩1 ৩০ ৮৪2) গবাস্দ্দীন 
_- ইত্যাদি | 
২) যে-সমস্ত ইংরেজী শব্দে 0এর উচ্চারণ 1) নহে, 
সে-সমস্ত ইংরেজী শব্দকে দক্ত্য “স' দিয়া লিখাই প্রশস্ত 2 
7১০11০9-পূলিস :. 0911006-পিমেণ্ট ;. 7১610011- 
পেন্সিল ; টব০0০০-নোটিস্---ইত্যাি । 

১০। কতকগুলি তিদৃভব' ও “দেশী' শব্দের চলিত দূপ কলিকাতা অঞ্চলে 
বিকৃত হইয়া উচচারিত হয়। ফলে, এই জাতীয় বানান বিকৃতিও 
নিতান্ত কম নহে । এই সমস্ত শব্দের বানানে শঙ্খল।-বিধানের 
জন্য নিম্নের দৃইটি নিয়ম প্রণীত হইল +--- 

(ক) যে-সমস্ত তিদৃভ'ব ও দেশী” শব্দেব মৌখিক বিকৃতি আদ 
অক্ষরে, তাহার চলিত রূপ সাধু ভাষার অনুবপ হইবে ; যথা--- 


পিস্তল পিতল -_- পেতিল নহে 
অভ্যন্তর ৯ভিতর -_ ভেতর ,, 
উপরি৯উপর -_- “ওপর ২) 
পশ্চাৎ পিছন -_ পেছন” ১, 


(খ) যে-সমস্ত “তিদূভব' ও “দেশী” শব্দের মৌখিক বিকৃতি মধ্য ৰা 
শেষ অক্ষরে, তাহার চলিত রূপ মৌখিক বূপের' মতই হইবে, 
মথা--- 
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কুয়া কুয়ো ; সুতা ১সূতো ; জুতা] (দেশী শব্দ) ১ জূতো৷ ; 
মিডা মিছে; সতাই সত্যি; উঠান১উঠন ; 
উনান-উনন ; পুন্ানা পুরনো ; নৃতন১ নতুন ; 
অধিকাংশ বাংলা শব্দ হসস্তান্ত্য। এই জন্য, কতকগুলি ক্রিয়া- 
পদের কৃদত্ত রূপের সাধ্রূপ লিখিত হইলে, উচ্চারণে ভুল হইবার 
সম্ভাবনা অত্যধিক। এই ভুল উচচারণ বর্জনের উপায়রূপে বাংলা 
ভাষার সাধারণ ধ্বনিতত্ত, অনুযায়ী এই সমস্ত শব্দের শেষ অ'- 
স্বরকে “ও-স্বরে পরিণত করাই বিধেয় ; যথা--- 
কাদান-কীদানো ; হাসান-্হাসানো ; হারান-হারানো । 
এইরূপ----ঘাটানো, ছাপানো, আগানো, খাওযানো, মন-মাতানো, 
ঘূম-ভাঙানো, কল-চালানো-ইত্যাদি | 
দ্রষ্টব্য :----অনেকেই করিয়ো”, “দিয়ো”, লইয়ো' প্রভৃতি বানান 
লিখিয়া থাকেন। এই সমস্ত ক্ষেত্রে অন্তঃস্থব-- য় অনা 
বশ্যক। এই জাতীয় শব্দের বানান এইরূপ হইবে, 
'করিও,' “দিও', নিও”, প্রভৃতি । £ 


ভাষা একটা সর্বজনমা ন্য-শৃঙ্খল। বা ৫15010117৩ | ডাষার লিখন-পদ্ধতি, শিক্ষা- 


প্রণালী, স্থির ধারা, শক্তি বৃদ্ধির উপায়, এক কথায় ভাষার স্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধি উক্ত 
সবজনমান্য-শৃঙ্খথলার উপব একান্তভাবে নিভরশীল | দৃঃখের বিষয় এই,-কলিকাত।- 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কাবের নামে বাংলাদেশে বতমানে (আগস্ট, ১৯৭৬) 


“যদৃচ্ছ। বানান”? চলিতেছে । ইহাতে বাংল।-ভাষার শৃঙ্খলার মূলে কৃঠারাঘাত হান। 


হইতেছে! এখনও বাংলাদেশের বাঙালীদের পক্ষে সাবধান হইবার সময় আছে। যদি 
তাহারা আবশাকীয় সাবধানত। এখন হইতে অবলম্বন না করেন, তবে দেশের স্বাধীনত। 
লাভের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা-ভাষার যেই অভ্তপূর্ম সম্ভাবন! দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইয়াছিলাম, 
তাহার আশ। ত্যাগ করিতে হইবে । ইহাতে জাতিও মরিবে,__দেশও বাচিবে না। 
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বাংজা-ভাবাব্ সংস্কার 
( সমালোচনামূলক প্রবন্ধ ) 


ভারতীয় পুলিস-বিভাগীয় কর্মচারী এবং খুলনার বর্তমার্ন পুলিস-সাহেব 
মিষ্টার 'অবৃ-নূ-হসনাৎ সম্পতি “বাংলা-ভাষার সংস্কার” নাঁম দিয়া একখানি 
সতের পৃষ্ঠার পুস্তিকা প্রচার করিয়াছেন । আমাদের নিকট এই পুস্তিকা 
একখণ্ মতামত প্রকাশের জন্য প্রেরিত হইয়াছে । গোড়াতেই বলিয়া রাখা 
ভাল, তিনি এই পুস্তিকায় যে-সকল বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, তৎসন্বন্ধে 
আমরা বিশেষজ্ঞ না হইলেও, একেবারে অজ্ঞ নহি। বাংলা-দেশে 
একমাত্র ডক্টর স্ুুনীতিকৃমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর শহীদুল্লাহ এবং শ্রীযুক্ত 
রাজশেখর বস্ত্র ব্যতীত এ-বিষয়ে অন্য কোন পণ্ডিতের মতামতের কোন 
বিশেষ মূল্য আছে বলিয়া আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি না। আমাদের 
ন্যায় অকিঞ্চিংকর লোকের মতামতের কোন মূল্য থাকুক বা না থাকুক, 
পৃশ্তিকাখানি যখন মতামত প্রকাশের জন্যই আমাদের কাছে পাঠানো হইয়াছে, 
তখন অন্ততঃ চক্ষলজ্জার খাতিরে আমরা মতামত প্রকাশ করিতে বাধ্য । 
আলোচ্য পুস্তিকাখানিতে পুলিস-সাহেব মহোদয় বাংলা-ভাষার সংস্কারের 

জন্য অনেকগুলি প্রস্তাব লইয়া বাঙালীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন! তাহার 
প্রস্তাবগুলিকে বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিয়৷ দেখিলে, মোট তিন শ্রেণীতে 
ভাগ কর! যায়। প্রত্যেক ভাগের আবার কতিপয় উপ-বিভাগও রহিয়াছে। 
পৃস্তিকাখানিতে বিশৃঙ্খলভাবে সমস্ত প্রস্তাব যদৃচ্ছা আলোচিত হওয়ায়, 
পৃস্তিকাখানির মূল বিষয়-বস্ত কি, তাহ] চট্-করিয়৷ ধরিয়া লইতে পার। যায় 
না। পুস্তিকাখানি পড়িলেই মনে হয়, অনেকগুলি বেয়াড়া-চিন্তা একসঙ্গে 
তালগোল পাকাইয়া লেখকের ধারণাকে অস্পষ্ট ও ঘোলাটে এবং সময় সময় 
ধোয়াটে করিয়৷ তুলিয়াছে। বিষয়-বস্তকে যথাসাধ্য সুস্পষ্ট করিয়া তুলিবার 
জন্য, আমরা নীচে বড বড় বিভাগ তিনটির নাম করিতেছি, যথা £ -- 

(ক) বাংলা-ভাষা-সংস্কার | 

(খ) বাংলা-শব্দের বানান-সংস্কার | 

(গ) বাংলা-ভাষার বণমালা-সংস্কার | 
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উপর্যুক্ত বিভাগ তিনটিই বিষয়-বস্তর দিক হইতে অত্যন্ত গুরুতর । 
গুরুত্বের দিক হইতে বিবেচনা করিলে, আলোচনা যে পস্তিকাখানিতে 
নিতান্তই যৎসামান্য হইয়৷ দাঁড়াখয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
আমাদের মতে প্রত্যেকটি বিষয় বিশদরূপে আলোচিত হওয়া উচিত ছিল : 
এ-ক্ষেত্রে তাহা হয় নাই বলিয়া, সমস্ত বিষয় সুন্দররূপে পরিস্ফট হর নাই । 
তথাপি, বিষয়গুলি যে আলোচনা-সাপেক্ষ নয়, সে কথা বলা চলে না। 

এইখানেই বলিয়। রাখিতে হয়, উক্ত তিন প্রকারের সংস্কার এক ব্যাপার 
নহে। ইহাদের একটির সহিত অপরটির যোগাযোগ আছে বটে, কিন্ত সেই 
যোগাযোগ বিষয় তিনটিকে এক ব্যাপারে পরিণত করে না। কারণ,ভাঘা-সংস্কার 
এক ব্যাপার, বানান-সংস্কার অন্য ব্যাপার, বর্ণমালা-সংস্কার আর এক ব্যাপার । 
আমরা অতি সংক্ষেপে ব্যাপার তিনটিকে পৃথক্‌ পৃথকৃতাবে বৃঝাইয়া দিবার 
চেষ্টা করিতেছি; নতুবা তানগোল-পাকানো চিন্তা অনেকের দৃষ্টি-বিভ্রম 
ঘটাইতে পারে। আলোচ্য পুস্তিকায় এইরূপ কাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছে 
বলিয়াই আমাদের আশঙ্কা 1 

ভাষা-সংস্কার ৪----মান্ঘের মধ্যে আকারে-প্রকারে, ইশারা-ইঙ্গিতেও 
ভাব-প্রকাশ চলে ; কিন্তু তাহ। ভাষা নহে। মান্ষ যখন অপরের বোধগম্য 
কথার সমাবেশে অপরের নিকট ভাব-প্রকাশ করে, তখন এ কথাগুলির সমট্টিই 
তাহার ভাষায় পরিণত হয়। এইরূপতাবে ভাব-প্রকাশের যে ভাষা, তাহা 
একটি চিরাচরিত ধারার অনুসরণ করিয়। সামনের দিকে আগাইয়া যায়। 
ব্যাকরণ ভাষার এই চিরাচরিত ধারার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিয়৷ দেয়। এই 
জন্যই ভাষাকে অনুসরণ করিয়। ব্যাকরণ হয়,---ব্যাকরণকে অন্সরণ করিয়া 
ভাষা হয় না। অন্য কথায়, ভাষার প্রকাশ-ভঙ্জি পালটাইলেই ব্যাকরণ 
বদলায় । ভাব-প্রকাশের চিরাচরিত ধারার পরিবর্তন বা পরিবর্ধন না 
ঘটিলে, ভাষার পরিবর্তন ব! পরিবর্ধন ঘটে না। এই মনোভাব-প্রকাশক 
চিরাচরিত ধারার নামই ব্যাকরণে পদ-বিন্যাস-পদ্ধতি বা 9/718%1 প্রকৃত 
প্রস্তাবে ভাষায় পদ-বিন্যাস-পদ্ধতিই সেই ভাষার ব্যাকরণ | কারক, প্রত্যয়, 
ক্রিয়া-বিভক্তি, শব্দ-বিতক্তি প্রভৃতি পদ-বিন্যাস-পদ্ধাতিরই খুঁটিনাটি পরিচয় 
মাত্র। সুতরাং ভাষা-সংস্কারের অথ ভাষার পদ-বিন্যাস-পদ্ধতিরই সংস্কার 
অর্থীৎ কারক, প্রত্যয়, ক্রিয়া-বিভক্তি, শব্দ-বিভক্তি ইত্যাদিরই সংস্কার । 
শুধ শব্দের গঠন-সংস্কারে অর্থাৎ শব্দের দৈহিক আকৃতির সংস্কারে, ভাষার 
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চিরন্তন প্রকৃতি সংস্কৃত হর না, ইহার বাহ্যিক আবরণমাত্র পরিবতিত হয়। 
নিশের উদাহরণ হইতে আমাদের মন্তব্য পরিস্ফট হইয়া উঠিবে £--- 

১। “কে না বাঁশী বায়ে বড়ায়ি কাঁলিনী নই কলে” । 

২। কে না বাঁশী বায় বড়াই কালিন্দী নদী কলে। 

৩। হে বড়াই, কাঁলিন্দী নদীর কূলে বাঁশী বাজাইতেছে, সে কে? 

প্রথম বাক্যটি খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর কাচাকাছি*'সময়েব মধ্যযুগীয় 
বাংলার খাঁটি নিদর্শন। দ্বিতীর বাক্যটিতে আমরা কেবল কতিপয় শব্দে 
সংস্কার করিয়াছি; এততসন্ভেও বাক্যটি প্রথম বাক্যের অর্থবোবে কোন 
প্রকারের বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাছাষ্য করিয়াছে কি? না করিবার একমাত্র 
কারণ, বাক্যটতে প্রথম বাক)টির পদ-বিন্যান-পদ্ধতির অর্থাৎ ব্যাকরণের 
পরিবর্তন ঘটে নাই। ব্যাকরণের দিক হইতে উভয বাক্য মধ্যবূগীয় বলিষা 
আমাদেব ন্যায় বর্তমান যুগের লোকের নিকট উভয় বাক্যই অবোঁধা | যেই 
মাত্র তৃতীয় বাক্যে পদ-বিন্যাস-পদ্ধতি পালটাইয়।, নৃতন ছাচে বাকাটিকে 
ঢালিয়া দেওয়া হইল, অমনি বাক্যটি আমাদেব নিতান্তই আপনার হইয়া 
উঠিয়াছে। 

প্রধানতঃ এই কারণেই বাঁংল। বাক্য “আমি দিরাছি তাহাকে এক বই 
সেই দিন (1 28৮6 171] ৪ 90০01 090 08) বাংলা কখায় লিখিত 
হইলেও বাংলা নহে”-ইংরাজী ; কথার গাথুনি বা ব্যাকরণ অনুসারে 
একেবারেই ইংরাজী । কেননা যেই ভাব এ বাক্যে প্রকাশিত হইয়াছে, 
তাহাকে বাঙালী তাহার চিরাচরিত প্রকাশের ধারা অবলধ্ন করিয়া এরূপে 
বলে না; সে আপন বৈশিষ্ট্য অনুসারে এ-ভাব প্রকাশ করিতে শিবা বলে, 
“আমি সেইদিন তাহাকে একখানি বই দিয়াতি |” ঠিক সেইকপ “1 018 
09 1700) ৪. 9০০1. £৪%০" ইংরাজী হইলেও, ইংরাজী নহে, বাংলা । 
“আমি 9০ [0010106-এ 5810617-এ চ/211 কৰি" ----এই বাক্যাটতে 
বহু ইংরাজী কথা থাকিলেও বাংলা ; কেননা “আমি প্রত্যেক সকালে 
বাগানে ভ্রমণ করি"'---এই বাক্টির সহিত ইহার পূব বাক্যের ব্যাকরণগত 
তফাৎ কিছুই নাই। 

আশা করি, এখন পরিক্ষারদ্ূপে দেখা যাইবে যে, ভাষার সংস্কার করিতে 
হইলে, ভাষার চিরাচরিত প্রকৃতিবিরুষ্ধ সংস্কার করা চলে না। ভাঘার 
প্রকৃতিকে মানিয়া লইরাই প্রত্যেক জীবন্ত ও জাগ্রত ভাষা সংস্কৃত হইয়াছে, 
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হইতেছে ও হইবে । কোন ব্যক্তিবিশেষ অথবা দলবিশেষের দ্বারা ভাষার 
প্রকৃতি বদলানো সম্ভবপর কি না, তাহার বিচার কালই করিয়া থাকে । তবে, 
অসাধারণ প্রতিতাশালী জাতীয় সাহিত্যিক বা জাতীয় কবির আবির্ভাব 
ঘাটলে, এই বিষয়ে কিছু কিছু পরিবততন সম্ভবপর বটে, কিন্ত তাহাও নিতান্তই 
সময়-সাপেক্ষ | কেননা, সমগ্র জাতির চিন্তা, ও ভাবধারার প্রকাশের মধ্য 
দিয়াই, সেই জাতির ভাষার প্রকাশ-ভঙ্গি নির্ধারিত হইয়া থাকে । 
বানান-সংস্কীর 8----পরম্পর পরস্পরকে বঝিবার ও বঝাইবার 
জন্যই মান্ষের ভাষার আবিক্ষার। এই জন্যই বোধ-গুণ ভাষার শ্রেষ্ঠ গুণ। 
এই বোধ-গুণের জন্যই ভাষার দূইটি দিক রহিয়াছে : একটি শুনিয়া ও 
শুনাইয়৷ ব্ঝার দিক, আর অন্যটি দেখিয়া ও দেখাইয়। বুঝার দিক | যে-তাষার 
ইতিহাস আছে, যে-ভাষার রূপায়ণ অর্থাৎ সাহিত্য আছে, সে-ভাষার শ্রতি ও 
দৃষ্টির দিকের মধ্য হইতে কোন্টির যে প্রয়োজন কম, এই কথ! সঠিকভাবে 
বল। বড়ই কঠিন। শুধু শ্র্তির উপর নির্ভর করিয়া কোন বড় সাহিত্য 
জন্মলাভ করিতে পারে না ; অন্ততঃ তাহার দৃষ্টান্ত আমাদের জান! নাই। 
এই জন্যই শ্র্তিমূলক সাঁওতাল, কোল, ভীল প্রভৃতির ভাষায় বড় সাহিত্য 
নাই। শব্দ ভাষার শ্র্তিমূলক দিকের জন্য যেমন প্রয়োজন, ইহার দষ্টি- 
মূলক দিকের জন্যও তেমন প্রয়োজন। বানান শব্দেরই রূপায়ণ বটে, 
কিন্ত ভাষার শ্রতিমূলক দিকের জন্য ইহার বিশেষ কোন আবশ্যকতা 
অধুনা অনুভূত হয় না। দৃষ্টিমুলক বোধই যখন বানানের প্রধান বেসাতি, 
তখন শব্দের বানানগত চেহার৷ দেখিয়াই অর্থ বুঝিতে ব! বৃঝাইতে পারাই 
বানানের লক্ষ্য হওয়া উচিত, এবং প্রকৃতপক্ষে, পৃথিবীর উনুততন ভাষার 
শব্দের বানানের তাহাই প্রধান লক্ষ্য । এই লক্ষ্যে পৌছিতে গিয়া শব্দ 
ধীরে ধীরে যে-রূপায়ণ অর্থাৎ লিখনরীতি লাভ করে, তাহাতে শ্রতির 
প্রভাব কম নয়। কালক্রমে শব্দের মধ্যে শ্তির প্রভাব হয়ত সর্বত্র 
স্বীকৃত হয় না; কিন্ত ভাষার ংবনি-বিজ্ঞানে ( 17076005 ) শব্দের 
সেই ইতিহাস উদ্‌ৃঘাটিত হয়। এই কারণেই অধুনা দৃই অর্থবোধক দৃই 
শব্দ একরপ, কিংবা অনেকখানি একরূপ উচচারিত হইলেও, লেখায় 
ভিন্নরপ ধারণ করে। এইজন্য “পৃস্তক পড়া” এবং “কাপড় পরা” 
কথাদ্বয়ের “পড়া” বা “পরা” শব্দ একটি “র” অথবা “ড়”শএর দ্বারা 
লেখা চলে না। কেননা, “পড়া” শব্দ উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, “পঠন” 
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শব্দ হইতে এবং “পরা” শব্দ উৎপনু হইয়াছে, “পরিধান” শব্দ হইতে। 
শব্দ দূইটিতে শ্রতির প্রভাব এখনও রহিয়াছে,- -বাংলা-দেশের বহস্থানে 
ড়. “রি” অক্ষরগ্বয় খুব স্পষ্টভাবেই উচচারিত হয়। 

মোটের উপর, ভাষার যেমন ইতিহাস আছে, প্রকৃতি আছে, নিজস্ব 
ধারা আছে, ভাষার শব্দের রূপাঁয়ণেরও অর্থাৎ লিখন-পদ্ধতিরও ঠিক তেমনই 
ইতিহাস আছে, প্রকৃতি আছে, নিজস্ব ধারা আছে। কো)ন ভাষায় শব্দের 
বানান-সংস্কার করিতে হইলে, গায়ের জোরে কোন সংস্কার করা চলে না। 
শব্দের ইতিহাস, প্রকৃতি ও পরিবতনের ধারার প্রতি যখোচিত দৃষ্টি রাখিয়াই 
বানান-সংস্কার করিতে হয়! এইসব বিধয়ের প্রতি যথোচিত দৃষ্টি রাখার 
নামই শব্দের ব্যাকরণ-বাঁচানো । তাই বানান-সংস্কার সম্বন্ধে কবীন্দর 
"রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, “পণ্ডিতদের কাছে আমি এই আবেদন করে, 
থাকি যে, ব্যাকরণ বাঁচিয়ে যেখানেই বানান সরল করা সম্ভব হয়, সেখানে 
সেটা করাই কর্তবা। তাতে জীবে (অর্থাৎ অনভিজ্ঞ ও নতুন প'ড়োদের 
প্রতি) দয়ার প্রমাণ হয়| এক্ষেত্রে প্রবীণদের অভ্যাস ও আচার-নিষ্ঠতার 
প্রতি সন্মান করৃতে যাওয়া দর্বলতা |” আমরাও বানান-সংস্কার-সম্ন্ধে কবি- 
গুরুর সহিত সম্পূর্ণ একমত। ব্যাকরণ বাচাইয়া৷ বানান-সংস্কারের প্রচেষ্টা 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় করিয়াছেন। ইহার পর হইতে কবিগুরু যেমন 
তাহার লেখায় আমরাও তেমন আমাদের লেখায় তাহা হুবহু গ্রহণ করিয়াছি । 
ইত্যধিক সংস্কারও যে চলিতে পারে, সে-বিধয়ে আমরা আগ্রহান্বিত হইলেও, 
বিশেষজ্ঞদের পানে তাকাইয়া ভবিষ্যতের ভরসায় রহিয়াছি। ব্যাকরণ 
বাচাইয়া যুক্তিসংগতরূপে বাংলা-বানান সংস্কৃত হউক. ইহাই আমাদের 
কামনা | আলোচ্য বানান-সংস্কারের পরীক্ষায় আমরা প্রধানত: এই মাপ- 
কাঠিই ব্যবহার করিব। 

এই মাপকাঠির ব্যবহার-ফলে, শব্দ-বিজ্ঞান আলোচনা করিতে গিয়া, 
পণ্ডিতগণ 'তিৎসম', ধঅর্ধ-তৎসম”, তিজ্তব', “দেশী” ও “বিদেশী'--এইরূপ 
ভাগে বাংলা-শব্দকে বিভক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রত্যেক ভাগের শব্দের 
বানানে বিশিষ্ট বিশিষ্ট পদ্ধতি অনুস্থত হইয়াছে ; নতুবা বানাঁনে গেলিমাল 
বৃদ্ধি ব্যতীত কমিবে না এবং কমিতেও পারে না । এই কারণে, “সংগীত” 
যেরূপ বানানে লেখা চলে, “সঙ্গে” অথবা গঙ্গা সেরূপ বানানে লেখা চলে 
না; কারণ “জগ” মাত্রই “ংগ” করিয়া সহজ কর৷ যায় না। কেননা, একটি 
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( গঙ্গা, সঙ্গে ) শব্দের প্রকৃতিগত বানান এবং অপরাটি ( সংগীতি-সম্‌+- 
গীত-সঙ্গীত ; অহংকার-অহম্‌4কার-অহঙ্কার ) শব্দের সন্ধিধটিত বর্ণ- 
বিন্যাস। অন্ৰূপ কারণেই তত্তব “হাত”, হাতি” প্রভৃতি শব্দ লিখিতে 
'ত”, অথচ “মাথা” “পুঁথি বা পৃথি” প্রভৃতি শব্দ লিখিতে “তি” না 
হইয়া “থ”' হয়। মনে রাখা উচিত, সব-কগ্টি শব্দে “তত” বা “থণ? 
সংস্কৃত “ম্ত' ভাঙিয়া গঠিত (দ্রষ্টব্য :---ছাতি€্হস্ত ; হাতি-৫হস্তী : 
মাথা-মস্তক ; পুঁথি বা পুথি-পুস্তিকা )। যিনি শব্দের বানান-সংস্কারে 
প্রয়াসী, তাঁহাকে শব্দের ইতিহাস, উৎপত্তি, ব্যৎপত্তি প্রভৃতির ধারার কথা 
মনে রাখিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে । এইসব ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতিতে 
অগ্রসর না হইয়া, ভাবাবেগে কোন বিশিষ্ট ধারণাঁর বশবতাঁ হুইযা সংস্কার- 
প্রয়াসী হইলে, উচ্ছ্‌ঙ্ লতাকেই প্রশ্য় দেওয়। হইবে । 

বর্ণমীলা-সংস্কার ৫----বাংলা-বর্ণমালা বাঙালী জাতির বা বাংলা 
দেশের নিজস্ব সম্পৎ নহে ; এমন ফি এই বর্ণমালার একটি বর্ণও বাংলার 
নহে । বাংলা তাহার ভাষার ঘোল আনা না হইলেও, অন্ততঃ পনের আনা তিন 
পয়সা উত্তর-ভারত হইতে লাভ করিয়াছে ,--এই কথা সর্ববিদিত । ভাষার সঙ্গে 
সঙ্গে আমরা পৈতৃক-উত্তরাধিকারপূত্রে উত্তর-ভারতীয় বর্মালাওলাভ করিয়াছি । 
এই বর্ণমালার মূল, অশোক-লিপিতে ধৃত ব্রান্মী-বর্ণমালা | সংস্কৃত-ভাঘাও 
দেবনাগরীরূপে এই বাক্দী-অক্ষরকেই গ্রহণ করিয়াছে । আমরা আমাদের 
ভাষায় উত্তর-ভারতীয় প্রাকৃত অপভ্রংশ যেমন গ্রহণ করিয়াছি, সংস্কৃত-ভাষাও 
তেমন সমানতালে দূই হাতে বরণ করিয়াছি । তাহার ফলে, মূল খার্দী 
বর্ণমালার রদবদল কর ভাষায় সম্ভবপর হয় নাই। বর্তমান বাংলা -ভাঁষায়, 
সংস্কৃত ও প্রাকৃতের প্রভাব পৃৰ হইতে কোন অংশে কম ত নহেই, বরং 
ক্ষেত্রবিশেষে অনেক বেশি এবং বেশি বলিয়াই বাংলা-ভাষা বর্তমানে এত 
জোরালো হইয়া উঠিয়াছে। নৃতন ভাব-প্রকাশক কোন শব্দ এখনও আমদানি 
করিতে হইলে বাংলায় সংস্কৃত ধাতু হইতে তৈয়ারী শব্দ যেমন খাপ খায়, অন্য 
কোন শব্দ তেমন খাপ খায় না । বাংলা-ভাষায় যদি পরিভাষার স্াষ্ট করিয়া 
ভাষাকে পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাগ্ডাঁরে পরিণত করিতে হয় এবং ভাষাকে 
যদি আরও বনপ্রকারে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে হয়, তবে এখনও ভাষাগত 
সুবিধার জন্য, ভাব-প্রকাশের পূর্ণ অভিব্যক্তির জন্য, সংস্কৃত-ভাষার শরণাগত 
না হইয়া গত্যন্তর নাই বলিয়াই আমার ধারণা । 
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এমন অবস্থায় বাংলা-বণমালা-সংস্কার, বনাম বাংলা-বর্ণমালার সংখ্যা 
হাস করা যায় কিনা, সে-বিষয় আমাদের ধারণারও অতীত। তৎসম শব্দের 
বানান-বিকৃতি ঘটাইবার অধিকার আমাদের আছে কি না, তাহা কে বলিবে? 
অধিকার যদি সাব্যস্তও হয়, তাহাতে দৃষ্টির দিক হইতে ভাষা বৃঝিবার যে 
গোলযোগ ঘাটিবে, ভাষার রাজ্যে যে-অরাজকতা ঘটিবে, তাহাকে কিভাবে 
সামাল দেওয়া যাইবে, তাহার কোন উপায় আমাঁদের ক্ষুদ্র বৃদ্ধিতে আসিতে 
চায় না। 


বাংলা-বর্ণমালার সংস্কার দৃঃসাধ্য ব্যাপার নয়। বাংলা সংযুক্ত অক্ষর, 
দোতালা-তেতালারূপে সুসজ্জিত অক্ষরেরও সংস্কার সম্ভবপর হইতে পারে। 
কিন্তু, বাংলা-বর্ণমাঁলার সংখ্যা কমানো যায় কি না, তাহাই ভাবিবার বিষয় । 
কেননা. বর্ণমালার বা সংযুক্ত অক্ষরের দৈহিক আকৃতি-সংস্কার এক ব্যাপার, 
বর্ণমালার সংখ্যা-হ্বাপ করিরা ইহার সংস্কার সাধন অন্য ব্যাপার | বাংলা-ভাষার 
বর্ণমালার আকৃতি-সংস্কার যুগে যুগে হইয়াছে । প্রাচীন হস্তলিখিত বাংলা- 
পঁথি দেখিলেই, তাহা ববিতে পারা যায । এই সেইদিনও ছাপার কাজের 
সুবিধার জন্য স্বনামখ্যাত “আনন্দ-বাজার-পত্রিকা: বাংল৷ ছাপার অক্ষরের, 
বিশেষ করিয়া সংযুক্ত অক্ষরের আক্তি-সংস্কার করিয়াছেন। কিন্তু, বাংলা- 
বর্ণমালার সংখ্যা কমাইবার চেষ্টা আজ পর্যন্ত হয নাই । যাহা আজ পর্যন্ত 
হয় নাই, তাহ! যে হইতে পারে না বা কখনও হইবে না, তাহা বলার 
মত ধৃষ্টতা আমাদের নাই। তবে, তাহা এখন সম্ভবপর কি না, সে প্রশ্ন 
মনে দারুণভাবে জাগ্রৎ হওয়া স্বাভাবিক । 

এইখানে, এক ভাষার বর্ণমালাকে অন্যভাষার বর্ণমালায় লেখার অর্থাৎ 
প্রত্যক্ষবীকরণের ( [18791078007 ) কথা উঠিতে পারে । যে-ভাষায় 
মৌলিক-বর্ণ বা আসল-হরফ কম, সে-ভাষায় অর্ধিক সংখ্যক বর্ণযুক্ত ভাষাকে 
লিখিয়া দিলে, তথাকথিত বানান ও বর্ণ-বিভ্রাট কমিয়া যায় বলিয়া কাহারও 
কাহারও ধারণা থাকিতে পারে। বোধ হয়, এইরূপ কোন ধারণার বশবর্তী 
হইয়াই খীস্ীয় অটাদশ শতাব্দীর শেঘার্ধে, বাংলার কতিপয় মুসলমান 
আরকীহরফে বাংলা লিখিতে শুরু করিয়াছিলেন। এই জাতীয় কয়েকটি 
পুঁথি দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে । তাহাতে বাংলা-ভাষার 
লিখন-রীতির যেবদুর্ভোগ ঘটিয়াছে তাহা! বলিবার নয়। বাংলায় ইহা 
টলিল না। এই সেই দিনও (মাত্র আট-দশ বসর আগে), চট্টগ্রাম 


১৫৭ 


মনীষা -মগ্ষা 


হইতে মৌলবী জুলফক্কার আলী সাহেব আবার বাংলা-হরফের পরিবর্তে 
আরবী-হরফে বাংল! লিখিবার চেষ্টা পান এবং স্বয়ং অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয়ে 
একখানা পত্রিক৷ বাহির করিয়া আপন"খেয়াল পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিলেও, 
কেহ তৎ্প্রতি ভ্রক্ষেপ করে নাই। বিশেষ কোন যুক্তি-তর্কের অবতারণা 
না করিয়াই বলিতে পারা যায়, এইরূপ ব্যাপার বাংলায় চলে না। কারণ, 
কেহই এখন নূতন করিয়া বাংলায় হিন্দী এবং উর্দর অপ্রীতিকর বিবাদ 
স্থ্টি করিতে রাজী নহে বলিয়াই মনে হয়। 

বাংলাকে আন্তজীতিক ভাষার পর্যায়ে উন্নীত করিবার জন্য, কেহ কেহ 
বাংলা-ভাষাকে [২0171210126 বা ইংরাজী-হরফে লেখারও পক্ষপাতী । কিন্ত, 
আজ পযন্ত এ-বিষয়ে কোন উল্লেখযোগ্য চেষ্টা দেখা যায় নাই। সুতরাং, 
এ-বিষয়ে কোন মন্তব্য প্রকাশের আবশ্যকতা আছে বলিয়া, আমাদের মনে 
হয় না। তবে, বাংলাকে 1২০9178012০ করিলে বাংলা-বর্ণমালার সংখ্যা 
কমিবে না; কেননা বিশিষ্ট বিশিষ্ট চিহ্ন ব্যবহার করার ফলে, ইংরাজী 
বর্ণমালার সংখ্যা তাহাতে যথেষ্ট বাড়িয়া যাইবে। 

আশ! করি, এখন দেখা যাইবে, উক্ত ত্রিবিব সংস্কার এক ব্যাপার নহে । 
ভাষার সহিত এই ব্রিবিধ সংস্কারের একটি সাধারণ যোগাযোগ আছে বটে, 
কিন্ত প্রত্যেক প্রকারের সংস্কারের জন্য বিশিষ্ট বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক-নীতির 
অনুসরণ করিতে হইবে । এই নীতির আবিষ্কার করিতে হইলে, ভাষার 
প্রকৃতি, গতি ও প্রগতির বিষয় বিশেষরূপে অনুশীলন করিতে হইবে ; অন্য 
কথায়, ভাষার প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধা, বর্তমান অবস্থার সহিত সম্যক 
পরিচয় এবং ভবিষ্যৎ প্রগতির প্রতি নিয়মানুবতিতামূলক নৈষ্িক-দৃষ্টি রাখিয়া 
আবিষ্র্তাকে অগ্রসর হইতে হইবে ; নতুবা কাজ হাসিল হওয়ার সম্ভাবনা 
নিতান্তই কম বলিয়া মনে হয়। এমন কি, বিপনু ও বিবিত হইবার আশঙ্কাও 
যে ইহাতে খব কম আছে, তাহ! নয়। এই সমস্ত ব্যাপারে নিতান্ত সাবধানতা 
ও স্থবিবেচনার সহিত অগ্রসর হইতে হয় এবং মনে রাখিতে হয় £--- 

“ভাবিয়া যে করে কাজ সুখ তার হয়। 
না ভেবে করিলে কাজ মরণের ভয় |” 

আলোচ্য পুস্তিকাখানির আলোচনার ভূমিকারূপে উপর্যুক্ত বিষয় কয়টি 
নিবেদনের পর, এইবার আমরা এক-একটি করিয়। প্রস্তাবগুলির আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হইতেছি। 


১৫৮ 


বাংলা-ভাষার রংস্কার 


(ক) বাংলা-ভাষা-সংস্কার 


প্রথমতঃ, বাংলা-ভাষা-সংস্কার-সন্বন্ধেই আলোচনা করা যা'ক। বাংলা- 
ভাষার সংস্কার আবশ্যক ; সে-সন্বন্ধে বাংলার চিন্তাশীল লেখক ও পাঠকদের 
মধ্যে দ্বিমত আছে বলিয়া মনে হয় না। বিগত পঁচিশ-ত্রিশ বছর হইতে 
বাঙালী এই সংস্কারের আবশ্যকতা অতিমাত্রায় অনুভব করিতেছেন। তাহার 
ফলে, কবীন্ত্র রবীন্দ্রনাথ হইতে আরন্ত করিয়া চুনোপটিটি পর্স্ত সকলেই 
সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে যে-রূপই হউক, বাংলা-ভাষার সংস্কারে অল্প-বিস্তর 
সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। প্রকাশ-ভঙ্গির উৎকর্ষ-সাধনে, ভাব-প্রকাশের 
প্রাচূর্যে, ভাষার গতিবেগ-বর্ধনে, উনৃতি ভাষাসমহের বিবিধ সম্পদ-আহরণে, 
সহজ-সরল-ক্ষমতাশাঁলী বাংলা-কথার প্রচলনে, বাংলা-বাগ্িধি (19190)59 ), 
বাক্যাংশ ( 0108595 ) পদ-বিন্যাস-পদ্ধতি ( 512৫ ) এবং প্রবাদ ও 
প্রবচন প্রভৃতির সমাবেশে, ভাষাকে সুস্পষ্ট ও সমৃদ্ধ করিতে করিতে ভাষার 
যে-সংস্কার বাঙালী এ-পর্যস্ত করিয়া আসিয়াছেন, তাহার ফলেই, প্রস্তাবক 
মহোদয় বলিতে পারিয়াছেন যে, তাহার বৈজ্ঞানিক-বিষয়-সম্বলিত পৃস্তক-প্রণয়নে 
বক্তব্য প্রকাশ করিতে গিয়৷, তাহাকে বিশেষ কোন ভাষাগণ সঙ্কোচ বা 
আড়ষ্টতা বোধ করিতে হয় নাই, এবং বিজ্ঞান-সন্বন্ধীয় পৃন্তক নিখিবার মত 
পারিভাষিক শব্দ বাংলায় বিদ্যমান নাই বলিয়৷ যে ত্রান্ত-ধারণা আছে, তাহ। 
দূর করিবার সময় আসিয়াছেন। বলিতে কি, আমরাও বাংলা-ভাষার সংস্কারপন্থী 
এবং মনে-প্রাণে ইহার অধিকতর সংস্কারের আবশ্যকতা অনুভব করি। কিন্তু, 
আমরা কর্মক্ষেত্রে যেমন বিপ্রববাদী নহি, ভাষা-সংস্কারের ক্ষেত্রেও তেমন 
বৈপ্রবিক মানসিকতা পোষণ করি না । ভাষার প্রাচীন ইতিহাস, বিবতনের 
ধারা, গতি-প্রকৃতি, নাড়ী-নক্ষত্র ইত্যাদির প্রতি যথোচিত দৃষ্টি রাখিয়া, 
যাহাতে ইহার নিয়মতান্ত্রিক প্রগতির পথ ব্যাহত না হইয়া বরং খোলস! হয়, 
তজ্জন্য আমরা চিরদিনই সচেষ্ট ও সমুৎসাহী। যিনিই ভাষ! সংস্কারে প্রবৃত্ত 
হইবেন, তাহাকে এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেই হইবে ; নতুবা পদে 
পদে বিপদের সম্ভাবনা রহিয়াছে । 

প্রস্তাবক মহোদয় ইংরাজী-ভাষা হইতেই তাহার মাতৃভাষা বাংলার 
সংস্কার-সাধনে প্রেরণা লাভ করিয়াছেন। তাহার নিজের স্বীকারোক্তি মতে 
ইহা! এইরূপ,--“ইংরাজী-ভাষার সংস্কার-প্রচেষ্টা চলিতেছে । আমেরিকায় 


১৫৯ 


মনীষা-মগ্তুষা 


বানান-সমস্যার সমাধান করিবার আন্তরিক ইচ্ছা এবং সঙ্কপও দেখা 
যাইতেছে । এমন কি, সহজবোধ্য 72510 181181151,এর প্রচলন- 
প্রচেষ্টায়ও বছুলোক আগ্রহশীল। এইরূপ আগ্রহ আধুনিক যুক্তিবাদী 
মানব-মনে স্বতঃই স্ফূর্ত হইবার কথা |” এই উক্তিতে দুইটি সংস্কারের 
কখা---ভাষা ও বানান-সংস্কারের কথার উল্লেখ আছে ; বর্ণমালার সংখ্যা- 
সংস্কারের কথার কোন উল্লেখ নাই। বানান-সংস্কার-সম্বন্ধে আলোচনা- 
কালে আমরা ইংরাজী বানান-সংস্কারের কথা উল্লেখ করিব। 

ইংরাজী-ভাষার সংস্কারের চিন্ত। না করিয়াও, আমরা দেখিতে পাই, 
পৃখিবীর সমস্ত জীবন্ত, জাগ্রত ও চালু ভাষার সংস্কার চলিতেছে । হিত্রু, 
গ্রীক, লাটিন ও সংস্কৃতের ন্যায় যে-ভাষা মৃত-ভাষারপে পরিণত হয় নাই, 
সেই ভাষা এ ভাষাভাষী লোকের জীবনের পারিপাশ্িকতা, জীবন-যাপন- 
প্রণালী, মানসিক চিন্তাধারা ইত্যাদির অর্থাৎ এক কথায়, সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সঙ্গে সঙ্গে পরিমাঁজিত, পরিবধিত ও সংস্কৃত হইতে 
বাধ্য হইতেছে । আজ পধস্ত শুধু কর্‌আন ও হদীথ যেই আরব-জাতির 
আদর্শ, সেই আরব-জাতির ভাষাও কৃর্‌আন-হদীথের ভাষা হইতে আরব ও 
মিশরে সংস্কৃত হইয়া চলিয়াছে। বাংলা-ভাষাঁও সংস্কৃত হইয়াছে, হইতেছে ও 
হইবে | ইংরাজী-ভাঘা-সংস্কারের রূপ নির্দেশ করিতে গিয়া, প্রস্তাবক 
মহোদয় বলিতেছেন, সহজবোধ্য “মৌলিক-ইংরাজীর”” (88910 12181191) 
প্রচলন-প্রচেষ্টায়ও বহুলোক আগ্রহশীল | জামরা বলিব, আমরাও “মৌলিক- 
বাংলার" ( 88510 8০178911 ) প্রচলনে বিশেষ আগ্রহানিত। এ-বিষয়ে 
নৃতন করিয়া যদি কেহ চেষ্টা পাঁন, আমরা সর্বানস্তঃকরণে তাহাকে সমর্থনও 
সাহায্য করিতে প্রস্তত। 

এইস্থলে মনে রাখিতে হইবে, 89510 1551191, যেমন ইংরাজী-ভাষার 
প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বা ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ সংস্কার নহে, তেমন ইংরাজী-শব্দের উৎকট 
ও উদ্ভট বানান বা বর্ণমালার সংখ্যা-হাসমূলক সংস্কারও নহে । ইংরাজী 
ভাষায় ] ৪০, 9০ ৪০, 179 8০995 হয় | 739510 181061191) ইংরাজী-ভাষার 
সংস্কার হইলেও, তাহাতে 116 ৪£০995-এর স্থলে 7 ৪০ এবং 9০ ৪০-এর ন্যায় 
16 &০ হয় না। কেননা 175 £০ইংরাঁজী-ভাষার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ । তাহা 
হইলে, এই 38910 [161151-এ ইংরাজী-ভাষার সংস্কার কি, সে-বিষয়ে প্রশ 
হওয়া অতি স্বাভাবিক । এই প্রশ্নের উত্তর আমরা নিজের কথায় না দিয়া, 
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১৯৪৩ সালের ১৩ই নভেম্বর তারিখের 10৩ 58159012) পত্রিকার সম্পাদকীয় 
বীথিকায়, এঁ-পত্রিকার সম্পাদক 11. 1591) 7416151119 916121)615 সাহেব 
যাহা এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন, তাহার কতকাংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি £__ 

88510 17181190) 60 101) 11. 00080611083 61৩1 
[08109 98819 ০06 1015 116, 15 1700 8 [10017) 131711511) 1101: ৪ 50501- 
05 00111061219 151151151. [615 [08115 1501950 (0 5311)016 
(017) 001 016 056 01 ৪11) 9০ (1126 060016 ০01 ৫161611 ০00001765, 
[1929 12৮5 26 00101078170 601 11650090101091 ০01071100101086101 & 
191180986 6585119 108515160, &%0101006 51150, 56 8060908 0০ 
(1০ 066৫, 1111956 0 ৫09 1706 10001 18021151) 021) 25119 
[72506] 38510. 11)052 চ11)0 ৫0 10709/ 121061151) 0211) 68৪511% 
10) ৪ 11005 01800106 1609০6 10 00 38510. 15 91001)1651 
5911085, 2 50০80001815 01 850 %/0105 %/10) 20010101191 510911 
৬০০৪9181155 601 50০0181 (00105, ৪, 01010010) 2190 11920181 /010 
01৫67, 216 19 017818066115010$) 1] 2৮০19 501211511081100. [17 
11081151) 005 008 ০2113, 0০ ০০৬/ 1095, 005 51166) 01685, (16 
10156 17618115, 6176 0০9০1 010৮5. [11 738.910) 11769 211 11210 ৪, 
01951757555252585754554 [15015 1010], 0৮ 1795 5110011910 810 
০181105, 16 0995 17096 002215 0৩5 162110751. 410 16195 00001 
ঘ100005৩, 


; ( অন্দুবাদ ) 

যে 'মৌলিক-ইংরাজীর' সাধনায় মিষ্টার সি, কে, ওথৃডেন, তাহার 
জীবনের বহু বৎসর অতিবাহিত করিয়াছেন, তাহা বাজার ইংরাজী নহে; 
ইহ] পাণ্ডিত্যমূলক ইংরাজীর প্রতিনিবিস্থানীয়ও নয়! ইহা জন-সাধারণের 
ব্যবহারৌপযোগশ সরল আকারে পরিণত ইংরাজী। সৃক্মাতাবকে বাদ 
দেওয়া সত্বেও প্রয়োজন মিটাইবার উপযোগিত। বজায় রাখিয়া, যাহাতে সহজে 
আন্তর্জাতিক ভাব-আদান-প্রদানের জন্য জন-সাধারণ করৃঁ্ক ইচ্ছ৷ মাত্রই 
ব্যবহৃত হইতে পারে, ইহ! এমন এক সহজসাধ্য ভাষা | যাহারা ইংরাজী 
জানে না, তাহারা সহজেই 'মৌলিক-ইংরাজীকে' আয়ত্ত করিতে পারে । 
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আর ধাহারা ইংরাজী জানেনই, তাহারা তো যৎকিঞ্চিং অভ্যাসের দ্বারাই 
সহজে ইহাকে 'মৌলিক-ইংরাজীতে' পরিণত করিতে পারেন। সহজতম 
পদ-বিন্যাস-প্রণালী, বিশিষ্ট প্রসঙ্গের জন্য নিদি্ট কতিপয় স্বল্পসংখ্যক 
শব্দ-সমষ্টির অতিরিক্ত ৮৫০টি শব্দ-সমন্িত একটি শব্দ-কোষ, ব্যতিক্রম- 
বিহীন স্বাতাবিক শব্দ-বিন্যাস প্রভৃতিই ইহার বৈশিষ্ট্য। কোন প্রকারের 
অস্পষ্টতা ইহাতে নাই। পাণ্ডিত্যমূলক ইংরাজীতে ককর “ঘেউ-ঘেউ' 
করে, গাভী 'হাম্ব-রব করে, মেষ 'ভ্যা-ভ্যা' করে, অশ্ব হেষা-ধ্বনি' 
করে, মোরগ 'বাঙ্‌ দেয়। “মৌলিক -ইংরাজীতে' সমস্ত জানোয়ারের 
জন্যই “ডাকা, শব্দ ব্যবহৃত হয়।------- এই ইংরাজীতে বাণ্বিধির 
ব্যবহার নাই, কিন্তু সারল্য ও জুস্পষ্টত৷ বিদ্যমান। ইহা শিক্ষার্থীকে 
বিব্রত করিয়া তোলে না। এতত্্তীত ইহার আরও বছ গুণ আছে। 

বলিতে কি, এমন 'মৌলিক-ইংরাজীর' ন্যায় কোন “মৌলিক-বাংলা; 
যদি কেহ আবিষ্ষার করেন, তাহ। বাংলা-দেশে আনন্দের সহিত অভিনন্দিত 
হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। আমরা সেই শুতদিনের প্রতীক্ষায় 
তাকাইয়া রহিয়াছি, যেই দিন এহেন 'মৌলিক-বাংলার' উদ্ভাবনে বাংলা- 
ভাষা বহুদূর সম্পুসারী মৃতি গ্রহণ করিবে। সেই দিন যেন বাংলা-ভাষার 
ইতিহাসে বিলম্বিত না হয়। 

আলোচ্য পুস্তিকার প্রস্তাবগুলিতে তাষা-সংস্কার-বিষয়ক প্রস্তাবের 
সংখ্যা দুইটি । প্রস্তাব দুইটির মধ্যে একটিকে পৃথকৃ করিয়া! দেখানো 
হইয়াছে ( ৭ম প্রস্তাব ড্র্টব্য)। অন্যটিকে প্রস্তাবক মহোদয় 'অনুনাসিক 
স্বর-সন্বন্ধীয় বক্তব্যের সহিত উল্লেখ করিয়া দিয়াছেন ( নবম পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য )। 
তীহার সপ্ত প্রস্তাব “'লিঙ্গ-বিভ্রাটের” কথাই ধরা যাক। এই সন্বস্ধে 
তিনি যে-প্রস্তাব 'করিয়াছেন, তাহা এইরূপ :--- 

“ভাষা হইতে লিঙগভেদ যথাসম্ভব উঠাইয়া দিতে হইবে | যথা __ 

পাঠক, শিক্ষক, শ্রোতা, সভ্য, সুন্দর বালিকা |” 
এইন্থানে আমাদের প্রথম বক্তব্য এই, উক্ত প্রস্তাবে লিখিত “যথা সম্ভব 
শব্দের সীমা সুষ্পষ্টরপে নিদিষ্ট হয় নাই। সুতরাং, প্রস্তাবক মহোদয়ের 
বক্তব্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায় না। উদাহরণ গুলিতেও বিভিনু 
শেণীর লিঙ্গনির্দেশক শব্দ রহিয়াছে বলিয়৷ তদ্দারাও কোন নিদিইউ ধারণ। 
করা কঠিন। 
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লিঙ্গভেদ পৃথিবীর সকল ভাষায় বর্তমান ; বাংলা-ভাষায়ও আছে। 
বাংলা-ভাষা হইতে বদি পাঠকের স্ত্রীলিঙ্গ “পাঠিকা, শিক্ষকের স্ত্রীলি্গ 
“শিক্ষিকা”, শোতার স্ত্রীলি্গ “শ্রোত্রী” এবং সভ্যের স্ত্রীলিঙ্গ “মহিলা -সভ্য” 
বাদ দেওয়া হয়, তবে এ-শ্রেণীর অর্ধেক বাঙালীর কথা কি পুরুষ 
বাঙালীকে ভুলিয়া যাইতে হইবে? এইসব ব্যাপারে বাঙালী কি তাহাদের 
মনোভাব পূর্ণমাত্রায় ব্যক্ত করিতে পারিবেন না? ভাষা, হইতে বিশিষ্ট 
মনোভাবপ্রকাশ শব্দকে এইরূপে নির্বাসিত করিয়া, ভাষাকে পঙ্গু করিয়া 
দিয়া, ইহার সংস্কার করা চলে না। কেননা, মনোভাবের সম্যক 
অভিব্যক্তির জন্যই ভাষার স্থষ্টি। 

বাংলা-ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম, তণ্তব, দেশী ও বিদেশী, এই চারি 
প্রকারের শব্দের মব্যে, তণ্তব, দেশী ও বিদেশী শব্দের লিঙ্গ অর্থান্সারে 
নির্ণাত হয়; কেবল তৎসম শব্দের লিঙ্গ সবত্র অর্থান্সারে হয় না, অনেক 
স্থলে অভিধান অনুসারেই লিঙ্গ স্থির করিতে হয়; কারণ সংস্কৃত-ভাঘায় 
শব্দের লিঙ্গ এজপেই নিরণ্ীত হয় । আমার মনে হয়, যদি বাংলা-ভাষায় 
কোন প্রকারের লিঙ্গ-সংস্কার সম্ভবপর হয়, তবে এই তৎসম শব্দের লিজ- 
নির্ণয়ের দিক হইতেই সম্ভবপর হইবে। কারণ, “কামার” শব্দের স্্রীলিক্গ 
যদি “কামারনী”” হয়, তবে “চাতিক” শব্দের চালু স্ত্রীলিঙ্গ “চাতকিনী” 
ব্যতীত সংস্কৃতমূলক “চাতকী'' চলিবে না,---এইরূপ কোন কোন নিয়ম 
করা চলিতে পারে। 

শব্দগত লিঙ্গভেদ-সপ্বদ্ধে ইতাধিক কিছু বলা চলে না। শব্দগত 
লিঙ্গভেদ ব্যতীত বাংলা-ভীঘায় পদ-বিন্যাস-প্রণালীগত (95749০01991 ) 
লিজভেদও কিছু আছে। আরবী, সংস্কৃত ও আধুনিক উর্দ, তথ হিন্দী 
ভাষায়, এইরূপ লিঙ্গভৈদের ব্যাপার উৎকটরূপে রহিয়াছে | বিশেষ্য, 
বিশেষণ, ক্রিয়া, সংখ্যা, কারক প্রভৃতির উপর লিঙ্গের প্রভাবে, এই সমস্ত 
ভাষা আয়ত্ত করা বিদেশীর পক্ষে সত্যই কষ্টকর। তবে, এই দিক হইতে 
বাংলা-ভাষার অবস্থা অনেক উন্ৃত ও সরল। কেননা, বাংলার বিশেষ্য 
ও বিশেষণ শব্দ-বিন্যাসের ব্যাপার ব্যতীত, অন্য কোন ব্যাপারে লিঙ্গের 
কোন প্রভাব নাই। এই ব্যাপারে বাংলা আপন হইতেই স্ুসংস্কৃত হইয়া 
আপিতেছে। বাংলা-ভাষায় তৎসম শব্দ ব্যতীত অন্য শব্দের বেলায়, 
বিশেষণ বিশেষ্যের লিঙ্গ পায় না। এই জন্য খাস বাংলায়--- 
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স্রন্দর বৌ, স্ুন্পর মেম, 
অন্দর খুকী, সুন্দর গাই, সুন্দর ভাষা, 
না বলিয়া যদি কেহ পাণ্ডিত্য ফলাইতে গিয়া বলিয়া বসে, 
স্রন্দরী বৌ, সুন্দরী মেম, 
সুন্দরী খকী, স্থন্দরী গাই, সুন্দরী ভাষা, 


তবে, সে মানুষের নিকট নিশ্চয় হাস্যাম্পদ হইবে । আজকাল বাংল!- 
ভাষার সকল ব্যাকরণে আমাদের ভাষার এই বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত হইরাছে। 
তৎসম শব্দের বেলাও সর্বত্র বিশেষণ বিশেষ্যের লিঙ্গ অনুসরণ করে না।' 
এই জন্যই কোন বাঙালী এখন “নস্ুন্দর লতা” না৷ বলিয়া বা না লিখিয়া 
“সুন্দরী লতা” লিখে না বা বলে না। বাংলা-ভাষায় প্রাণিবাচক তৎসম 
ব্যতীত অপ্রাণিবাচক তৎসম শব্দকে লিঙ্গ-সাধন-ব্যাপারে বাংলা-শব্দের 
ন্যায় ব্যবহার করা যাইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক বাংল! প্রবণতা 
এইদিকেই বেশী । তাই এখন আমরা গিভীর। নদী” না বলিয়া বা 
লিখিয়। “গভীর নদীই”' বলির। থাকি বা লিখিয়। থাকি । এইরূপ ক্ষেত্রে, 
বিশেষণটিকে যখন বিশেষ্যের পরে বসাই, তখন তো বিশেষর্ণটিকে স্রীলিল- 
রূপে ব্যবহার করিবার কথা ভাবিতেই পারি না। আমরা আজ পধস্ত 
কখনও কোন বাঙালীকে “নদীটি গভীর” না বলিয়া “নদীটি গভীরা” 
বলিৰকত শুনি নাই। এইসব দিক হইতেই ভাষাকে সংস্কার করা যাইতে পারে । 
প্রস্তাবক মহোদয়ের ন্যায় এলোমেলোভাবে লিঙ্গ-সংস্কার করা চলে না। 


ভাষা-সংস্কারমূলক দ্বিতীয় প্রস্তাব করিতে গিয়! প্রস্তাবক মহোদয় 
বলিতেছেন, বাংলা-ভাষা হইতে সম্্রমাত্বক পদ এবং সম্্মাস্বক অনুনাসিক 
স্বর উঠাইয়। দিতে হইবে। এই বিষযে বক্তব্য তিনি যেভাবে প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহা! এইরূপ £---- 


“সন্্রমাত্বক * ব্যবহারে আবার আর এক মুশৃকিল হইয়াছে । ইংরাজীতে 
পাপাচারী দুর্বৃত্ত হইতে লইয়া যীশুখীষ্ট, সমরাট্‌, প্রধানমন্ত্রী পর্যস্ত ছোট 
বড় সকলের জন্যই [৪ বা 15 কথা ব্যবহৃত হয়! আরবী, 
ফার্সীতেও পয়গম্বর ও শয়তান উভয়ের জন্য “বলে, করে, যায়" ইত্যাদি 
বলা হয়। অথচ “তিনি, তীহারা, কীহারা, যাহারা, ইত্যাদির প্রচলনে 
আমাদের অনাবশ্যক শ্রম স্বীকার করিতে হইতেছে। সম্ত্রমের কথা; 
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তুলিলেই উহা বাড়িয়া চলে ।----- কর্মব্যস্ত জগতে বাছল্যের অবকাশ 
নাই। বাবা, দাঁদা, বন্ধু সকলেই প্রিয়' সন্তাষণেই সন্তষ্ট |! 

এখানেও প্রস্তাবক মহোদয়ের বক্তব্য একান্তই অস্পষ্ট। কর্মব্যস্ত 
জগতে বাছিল্যের অবকাশ নাই, স্বীকার করি। তাই বলিয়া কি কিছু 
স্পষ্ট করিয়া বলিবার অবকাশও থাকিবে না? না থাকিলে নীরব থাকাই 
সমীচীন নয় কি? সন্ত্রমাঘ্বক অনুনাসিক-স্বর ব্যবহারের অ্ংগতির উদাহরণ 
“তীহারা, যাহারা, কীহারা”' চলে বটে, কিন্তু “তিনি” শব্দ কি করিয়া 
দেখানো যায়, তাহাই ভাবিবার বিষয়। ভাবিয়া-চিন্তিয়া মনে হইতেছে, 
ইংরাজীতে পাপাচারী দুর্বত্ত হইতে আরন্ত করিয়া বীশুধীস্ট পর্যন্ত ছোট-বড় 
সকলের জন্য [76 বা 116% কথা যখন ব্যবহৃত হয়, তখন বাংলায়ও 
€ছোট-বড় সকলের জন্য “সে” বা “তোমার” চলিবে না কেন, “তিনি” 
বা “তীহার”-এর প্রয়োজন কি? এইরূপ মনোভাবের ফলে, প্রস্তাবক 
মহোদয় সম্ত্রমাত্বক অনুনাসিক-স্বর-সন্বন্ধে বলিতে গিয়া সন্রমাত্বক পদ ব৷ 
শব্দের কথাও গোলে হরিবোল দেওয়ার মত এক নিঃশ্বাসে বলিয়া 
ফেলিয়াছেন। অধিকস্ত, “প্রিয়” সম্ভাঘণেই যখন বাঙালী মা-বাপ হইতে 
বন্ধ পধস্ত সন্তষ্ট হইবার “বাণী” শুনিতেছি, তখন ধরিয়া লইতে পারা 
যায়, শুধু সম্্রমাজ্বক অনুনাসিক-স্বর নয়, সন্্মাত্বক পদ বা শব্দ লইয়াও 
প্রস্তাবক মহোদয় এক মহা-মুশুকিলে পড়িয়াছেন। সুতরাং বাংলা-ভাষা 
হইতে সন্ত্রমাত্বক পদ এবং সম্ত্রমাত্বক, অনুনাসিক-স্বর, এই দইটিকেই উঠাইয়া 
না দিতে পারিলে আর কিছুতেই রক্ষা নাই। 

এখন, বাংলা-ভাষ। হইতে সম্ত্রমাত্বক পদ (যেমন তিনি”, “আপনি”, 
“আপনার, ভিবদীয়', 'শ্রীযুক্ত', বাব", 'মৌলবী', মহাশয়”, মিহিময়', 
'শৃদ্ধাম্পদ”, শ্রদ্ধার্ণব”, -“এষু-' (পাদপদ্রেযু, চিরজীবিষু), -স্'-(কল্যাণীয়াস্ম, 
নিরাপৎস্থ, ইত্যাদি, ইত্যাদি) এবং সন্তরমাত্বক অনুনাসিক-স্বর ( তীহার, 
কীহার, ফাহার প্রভৃতি শব্দের * চন্দ্রবিন্দু ) বাদ দেওয়া যায় কি না, পরীক্ষা 
করিয়া দেখা যাউক। প্রস্তাবক মহোদয় সুস্পষ্ট ভাষায় বলুন বা না 
বলুন, তিনি এইগুলিকেই ভাষা হইতে নির্বাসিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন । 

তাঁহার মূল প্রস্তাবাটকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, প্রধানতঃ ইংরাজী- 
ভাষা! হইতেই তিনি উক্ত সংস্কারের প্রেরণা লাভ করিয়াছেন। দৃঃখের 
বিষয় এই, তাহার এই প্রেরণাটি ইংরাঁজী-ভাষার প্রকৃতির অপরিণত বোধ- 
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প্রসৃত। ইংরাজী-ভাষাকে সমগ্রভাবে বঝিতে চেষ্টা! না করিয়া, সম্ভবতঃ 
সংস্কার-আগ্রহাতিশয্যে, তিনি এই ভার শুধু সর্বনাম পদ ও 10681 
শব্দ দেখিয়। বিভ্রান্ত হইয়াছেন । সত্য বটে, ইংরাজীতে 76 অথবা 11769 
প্রভৃতি শব্দে ষীতুখীস্ট হইতে শয়তান পর্যন্ত বুঝানো যায় ও হয়; সত্য বটে, 
[9981 শব্দ মাতী-পিতা হইতে চাকর পর্যন্ত সকলের জন্য ব্যবহৃত হয় ; 
সত্য বটে, সন্রম জ্ঞাপনের জন্য ইংরাজীতে অনুনাসিক-স্বর ব্যবহৃত হয় না । 
তাই বলিয়া কি ইংরাজী-ভাষায় অন্ত্রমাত্বক কিছু নাই? ইংরাজীতে ০০৫ 
লিখিতে 0 টি বড় হাতের অক্ষর হয় কেন, কিংবা 3০9৫ কে [76 দিয়া 
বঝাইতে গেলে গরু বড় হাতের হয় কেন? [19 141916505) [715 15509116110, 
[715 [701171955, [715 12%81650 17151710955, 17010018015, 7115 1181 
77100001819, ০0 1102001) 7১1., 15500116, ইত্যাদি ইত্যাদি কি 
ইংরেজী-তাষার সন্ত্রমাত্বক কথা নয়? ইংরাজীতে সম্ত্রমাতক কথা বা 
শব্দের এত বাহুল্য থাকা সত্তেও, সর্বনাম পদে কোন প্রকারের গোল নাই 
কেন? ইহার একমাত্র উত্তর এই, ইহা ইংরেজী-ভাষার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য 
অর্থাৎ এইরূপ না হইলে ইংরাজী ভাষা হয় না। মধ্যম পুরুষের যে-কোন 
সাধারণ লোককে ইংরাজীতে 9০ বল! চলে বটে, কিন্তু রাজাকে ০ 
718165/ এবং লাট-সাহেবকে ০ [20611900, এমন কি আমাদের 
দেশের পৃলিস-সাহেবকেও ০৪ 10708: অন্ততঃ 51 না বলিলে রক্ষা 
নাই। তবে, ইংরাজীতেও শুধু 9০ দিয়া চলিল কোথায়? [7০ দিয়াও 
ঠিক তেমনই সর্বত্র চলে না। কেননা, ইংরাজী-ভাষা সম্ত্মাত্বক ভাববিবজিত 
ভাষা নহে । 

মোটের উপর, ভাষার বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি অনুসারে যেখানে যাহা চলে, 
সেখানে তাহা৷ চালাইতে হয় ; না চালাইলে ভাষা হয় না। ভাষায় সম্ত্র- 
মাত্বক কথা বা শব্দের ব্যবহার জাতির সংস্কৃতিগত রুচির পরিচায়ক । 
জাতীয় জীবনে সামাজিক মর্যাদাজ্ঞাপক ভাব প্রকাশ করিবার জন্যই, 
ভাষায় জন্ত্রমাত্বক পদ বা স্বরের রীতি বর্তমান আছে। যে-জাতির মধ্যে 
মান-সন্ত্রম, আদব-কায়দা আছে, সে-জাতির ভাষায় সম্তরমপ্রকাশক উপযুক্ত 
শব্দ থাকিবেই। জাতীয় জীবনে সামাজিক চিস্তা-ধারার পরিবর্তন না 
ঘটিলে, ভাষায় সন্ত্রম-প্রকাশক ব্যবস্থার ব্যতিক্রম বা পরিবর্তন ঘটাঁন সপ্তবপর 
নয়। মনে রাখিতে হইবে, পৃথিবীর একভাষার ছাঁচে অপর ভাষাকে 
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চালাই করা যাঁয় না : ইংরাজী ভাষা ইংরাজীই, আর বাংলা-ভাষ! বাংলাই। 
বাংলা-ভাষাকে জোর করিয়া ইংরাজীর মত করিতে গেলে, বাংলা-ভাঘার 
বাঙালীয়ানাই চলিয়া যাইবে । বাঙালীর জাতীয় জীবনে সমাজ-ব্যবস্থার 
যে-ধারা চলিয়া আসিয়াছে ও চলিতেছে, তাহার স্তরে-স্তরে মর্যাদাজ্ঞাপক 
ব্যবস্থা রহিয়াছে : যতদিন পধন্ত এই ব্যবস্থা না ভাঙিয়া যায়, ততদিন 
অবধি ভাষা হইতে সম্ত্রমায়ক পদ ও অনুনাসিক স্বর বর্জন করা যাইবে 
না বা যাইতে পারে না। এই সত্যটি কয়েকটি সহজ উদাহরণ হইতেই 


বঝিতে পারা যাঁয়, যথা ৫---- 
আমি ও আমার চাকরের মধ্যে সামাজিক মর্যাদার বাধ বর্তমান। এই 


বাধ না ভাঙিয়৷ চাকরটি আমার প্রতি মর্যাদ। প্রকাশ করিতে গিয়া বলে 
বা লেখে, “আপনি কখন আসিবেন ?* আর আমি তাহাকে বলি বা লিখি, 
“তুই কখন আসিবি ?" এইরূপে সমাজের বিতিনন স্তরে যে-সন্ত্রম প্রকাশ 
করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহ। এখনও পরিবতিত হয় নাই এবং শীখই 
পরিবতিত হওয়ার সম্ভাবনাও দেখিতেছি না| একবার আপনারা ভাবিয়া 
দেখিতে পারেন, যদি আপনাদের চাকরগুলি একদিন হঠাৎ নূতন সংস্কার 
প্রমত্ত হইয়া আপনাদিগকে বলিয়া বসে, “বাইরে যাচ্ছিস, কিন্তু তুই কখন 
ফিরে আসবি তা'ত বন্লি না”-----তবে আপনাদের পরিবারে কেমন 
একটা লক্কাকাণ্ড বাধিয়া যাইবে । অথবা, প্রস্তাবকক মহোদয়ের মতে 
“তিনি আসিবেন”* কথার কিছুটা রাখিয়া কিছুটা ছাড়িয়া ষদি কেহ 
“সে আসিয়াছেন, বলে, তখন দুর্ভাগ্য বশত: বক্তার চেহারা না দেখিয়া 
শুধু গলার আওয়াজ শুনিমে মনে হইবে, নিশ্চয় কোন সাহেবের 
(বাঙালীর নয়) মুখে বাংল! শুনিতেছি। এইরূপ হয় কেন? কারণ, বাংলা- 
ভাষ! বাঙালীর মুখে অমনটি হয় না----ইহা বাঙালীর ভাষাই নহে। 
ইংরাজীর বেলায়ও তন্রপ। এই ভাষায় [76 80963 না বলিয়া 776 ৪০ 
বলিলে ভাষাই হয় না। বলাবাহুল্য, 'সে আসিয়াছেন বাক্যটি যেমন 
বাঙালীর নিকট একটি হাস্যোদ্দীপক ব্যাপার, ঠিক তেমনই “তাহার 
আসিয়াছেন” বাক্যও একটি হাস্যজনক কথা । 

এইখানেই বলিয়৷ দিতে হয় যে, ইংরাজী-ভাষায় সম্ত্রমাক্বক ব্যাপার 
বুঝিতে গিয়৷ প্রস্তাবক মহোদয় যে ভুল করিয়াছেন, আরবী ও ফারসী- 
ভাষার কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিতে গিয়াও তিনি সেই একই ভূল 
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মনীঘাযগ্রুষ। 


করিয়াছেন। আরবী ও ফার্সী-তাঘায় সর্বনাম পদে সম্্রমাত্বক পদ নাই 
বটে, কিস্তু ভাষাছয়ে সন্ত্রমস্চক দ ব্যবহারের প্রাচ্য লক্ষিত হয়। 
“হজরৎ', 'জনাব', 'হজর', 'জীহাপনা”, “খোদাওন্দ' প্রভৃতির ন্যায় অতি 
সাধারণ সন্ত্রমাত্বক পদের কথা কি করিয়া তিনি ভুলিয়া গেলেন, তাহাই 
ভাবিয়া পাওয়া যায় না। | 

মোটের উপর, সম্ত্রমা্বক পদাদি-বিবজিত ভাষা, কোন স্ুসভ্য ও 
সুসংস্কৃত জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় কি না, তাহা আমরা আজ 
পর্যস্ত জানি না। বাংলা-ভাষায়ও যদি সম্্রমাত্বক পদাদি থাকে, তাহাতে 
মুশৃকিলে পড়িবার বা তাহাকে একটি বিভ্রাট বলিয়া মনে করিবার কারণ 
কি, তাহা বঝা যায় না। তবে, বর্তমান বাংলায় ব্যবহৃত সন্ত্রমাত্বক পদাদি 
অন্যান্য জুসভ্য জাতির ভাষার তুলনায় অধিক কি না, তাহা বিচার করিয়া 
দেখিবার বিষয় বটে। যে-ইংরেজী ভাষা আমাদের প্রস্তাবক মহোদয়কে 
বিভ্রান্ত করিয়াছে, এবং প্রসঙ্গক্রমে যে-আরবী ও ফার্সী-ভাষার কথা তিনি 
উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের তুলনায় সম্রমাত্বক বিষয়ে বাংলা-ভাষা যে 
অত্যন্ত সরল ও সহজ তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংরাজী-ভাষার কথাই 
ধরুন না কেন। রাজার জন্য এক প্রকারের, মন্ত্রীর জন্য অন্য প্রকারের, 
বিচারকদের জন্য আর এক রকমের, পাত্রী-সাহেবদের জন্য ভিন্ন ধরনের 
লাট-সাহেব, রাজা, মহারাজা, বিভিন্ন পদের বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য ভিন্ন 
ভিন রকমের অগ্রমাত্বক পদ এই ভাঘায় রহিয়াছে । শতকরা ৯৯ (নিরানব্বই) 
জনের অদৃষ্টে জীবনে এই সমস্ত সম্রমাত্বক পদের কয়টি ব্যবহার করিতে 
হয়, বলা কঠিন। অথচ ইংরাজী-ভাষা শিখিবার বেলায় ইহার কিছু 
ঘাটতি পড়ে না, লিখিবার বেলাও গৌরব বোধ করা হয়। বাংলা-ভাষার 
বেলায় এইরূপ একটি বিশিষ্ট শব্দও আছে কি? ইংরাজী-ভাষায় সর্বনাম 
পদে সন্্রমাত্বক পদ নাই বটে, কিন্তু সন্ত্রমবাছল্যে তাহা কণ্টকিত হইয়া, 
অসংখ্য ধরনের সম্ত্রমাত্বক পদের স্ষ্টি হওয়ায়, সর্বনাম পদের সারল্য ভাষা 
হইতে বাংপাকারে উড়িয়া গিয়াছে । বাংলা-ভাষায়, মধ্যম পুরুষে আপনি' 
“আপনাদের এবং নাম পুরুষে “তিনি”, 'যিনি', “ইনি', “উনি, প্রভৃতি 
কয়েকটি ভিন সন্ত্রমাত্বক পদ ব্যতীত অন্যান্য বিভক্তিতে পদের আদি, 
ব্যঞ্ন-বর্ণে একটি চন্দ্রবিন্দুর যোগ হইয়া থাকে। সম্রমাত্বক পদ কর্তৃ- 
কাঁরকে ব্যবহৃত হইলে ক্রিয়ায় '-এন' বিভক্তির যোগ হয়। বাংলার ন্যায় 
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বাংলা-ভাষার সংস্কার 


পৃথিবীর সপ্তম স্থানীয় ( ভাষাভাষী লোক সংখ্যানুসারে ) একটি সুসভ্য 
পরিমাজিত, সমুনুত ভাষায় যদি সম্্মাত্বক উক্ত কয়েকটি বিভিনু সর্বনাম 
পদ এবং ব্যবহার-বিধি বতমান থাকে, তাহাতে বিভ্রাট ঘাটবার কারণ 
যেখানে ঘটিবে, সেখানে শিক্ষার্থীকে শিক্ষকের কাছে না দিয়া, মনো 
বৈজ্ঞানিকের কাছে পাঠানো যাইতে পারে। 

বাংলা-ভাষায় সম্্রমাত্বক সম্ভাষণের সংখ্যা কত অল্প, তাহা বাঙালী 
মাত্রেই অবগত আছেন | তৎস্থলে, ইংরাজী অস্ত্রমাত্বক সংখ্যা কত বেশী, 
তাহা আমার উক্তিতে কাহারও বিশ্বাস না৷ হইলে, আধুনিক সংস্করণের 
€011810106155 [60060 0০00019 7010002815-এর পরিশিষ্ট 00190 
০6161701010119 (0109 ০01 ৪&001655-এর যে-লিষ্ট সংযোজিত হইয়াছে, 
তাহা তিনি একবার দেখিয়া লইতে পারেন। বাঙালীকে গুরুজনের নিকট 
পত্র লিখিতে গিয়া কখনও “সন্মান পুরঃসর নিবেদন”? বলিয়া পত্র আরন্ত 
করিতে হইত, কিংবা বাঙালী বাবা, দাদা, বন্ধু সকলেই আজ “প্রিয়” 
সম্ভতাষণেই সন্তষ্ট (বাংল। ভাষা সংস্কার পুস্তিকার ১০ম পৃষ্ঠ৷ দ্রষ্টব্য), এমন 
কথা স্বপের মত আজ প্রথম শুনা গেল। আমরা জানি, ইংরাজীতে 
লাট-সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া সবনিম্ন পদগ্রন্ত ব্যক্তি পধন্ত যেমন 
উচচ-নীচ পদনিবিশেষে চিঠি-পত্রে “] 7085 005 18000 6০-_-” গৎ 
গাহিয়া সরকারী চিঠি-পত্র আরম্ভ করেন, বাঙালীও তেমনই নিমন্ত্রিতের 
সামাজিক পদ-মর্যাদা-নিবিশেষে বিবাহাদির নিমন্ত্রণ-পত্রে “বিহিত সন্মান 
পুরঃসর নিবেদন" নামক গৎ লিখিয়া এখনও বক্তব্য আরম্ভ করেন। 
কোন গুরুজনের নিকট এটু গৎ কখনও লিখিতে হইত বা এখনও লিখিতে 
হয় বলিয়া আমাদের জানা নাই। ইংরেজী “0621 1600” জাতীয় 
সন্তাধণের অনুকরণে . আজকাল বাংলা-অনভিজ্ঞ ইংরেজীনবিস অথবা 
ইংরাজীনবিস বাংলা লেখকের মধ্যে “প্রিয় ডাক্তার বাবু” . “প্রিয় মহাশয়” 
“প্রিয় বন্ধু” জাতীয় বর্ণসংকর বাংলা-সম্তাঘণ, বর্ণসংকর ইংরাজের ন্যায়, 
কত্রাপি দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু আজ পযন্ত তাহা বাংল।-ভাষার 
অঙ্গীভূত সন্তাষর্ণরূপে পরিগণিত বলিয়া সর্ব বাদিরূপে স্বীকৃত হইয়াছে কি? 
কোন ইংরেজী ভাবাপন বাঙালী সম্তান আজ যদি তাহার পিতার নিকট 
বাংলায় পত্র লিখিতে গিয়া “প্রিয় বাবা” অথবা প্রিয় পিতা” বলিয়৷ 
সম্বোধন করিবার ধৃষ্টতা পোষণ করে, তাহার পিতা তাহাকে সম্তান- 
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মনীষা-মগুষা 


বাৎসল্যবশে হয়তে৷ ত্যাজ্যপুত্র করিবেন না, কিন্তু সে-সম্তান যে কপুত্র বা' 
কৃলাঙ্গার, এই কথা ক্ষোভে ও দূঃখে প্রস্কাশ করিয়া ফেলিতে বাধ্য হইবেন । 


তবে, বাংলা-ভাষায় পত্রাদিতে সন্ভাষণাদি ব্যবহারের প্রকৃতি কিরূপ? 
এ-প্রকৃতির সহিত ইংরেজী-ভাষার প্রকৃতির বিশেষ মিল নাই। চিঠি- 
পত্রাদি মূলতঃ সামাজিক ব্যাপার বলিয়া, সমাজের মধ্যে যেমন রীতি- 
নীতির প্রচলন আছে, তাহার অভিব্যক্তি ভাষার মধ্য দিয়া চিঠি-পত্রাদিতেও 
দেখা দিয়া থাকে। বাংলা-ভাষায়ও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। বাঙালীর 
সমাজে বয়োজ্যেষ্ঠগণকে কনিষ্ঠগণ কখনও নাম ধরিয়া সম্বোধন করে না, 
চিঠি-পত্রেও নয়। সেই কারণে, “শবদ্ধাম্পদেষ”' “ভক্তিআুজনেষু” “পাক 
জনাবেষু' ইত্যাদি সম্ভাষণ লইয়াই এইরূপ পত্র আরম্ভ হয়। বন্ধু-বান্ধবদের 
কাছেও “14 ৫981 2190” বা “প্রিয়তম নরেন” জাতীয় 
সম্ভাষণ বাংলা-ভাষার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। এই সমস্ত ক্ষেত্রেও, বাঙালী 
বয়োজ্যেষ্ঠগণও কনিষ্ঠদের কাছে পত্রাদি লিখিতে গিয়া নাম ধরিয়া সম্বোধন 
করা বাঙালী-ভদ্রতা বলিয়া মনে করেন না। তীহারা “কল্যাণীয়েষ্‌”, 
“চিরকল্যাণীয়েষ্” অথবা “কল্যাণীয়াস্” প্রভৃতি লিখিতেই ভালবাসেন। 
বিশ্বকবি স্বর্গত রবীন্দ্রনাথের পত্রগুলি দেখিলেই বাংলা-সাহিত্যে পত্র 
লিখিবার প্রকৃতি কিরূপ, তাহা সহজেই বঝিতে পারা যাইবে। 


(খ) বাংলা-শব্দের বানান-সংহ্বার 


ইতঃপূর্বে বাংলা-শব্দের বানান-সংস্কার-সন্বন্ধে প্রবন্ধের গোড়ায় 
যে-সমস্ত কথা বল! হইয়াছে, তাহাতে এই কথা পরিষ্কারভাবে বৃঝাইবার 
চেষ্টা করা হইয়াছে যে, শব্দের বানান-সংস্কার এক ব্যাপার, আর ভাষা- 
সংস্কার অন্য ব্যাপার। ভাষায় পদ-বিন্যাস-প্রণালীঘটিত (95769061091) 
সংস্কারের নামই 'ভাষা-সংস্কার' এবং শব্দের অক্ষর-বিন্যাস-প্রণালীধটিত 
সংস্কারের নাম হইল 'বানান-সংস্কার' । এই দৃই প্রকারের সংস্কার পরস্পর 
অনেকটা স্বাধীন---কোনটি কোনাটর একান্ত সাপেক্ষ নহে। একটি 
উদাহরণ দিয়া বক্তব্য বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করিয়া দেওয়ার আবশ্যক বোধে 
নিয়ের উদাহরণটি উদ্ধৃত হইতেছে £--- 
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মূলবাক্য---বিহজীটি উন্মাদিনীর ন্যায় সর্বসমক্ষে উপস্থিতা হইল। 
(ভাষার পরিবর্তন) 

১। উন্মাদিনীর ন্যায় বিহঙ্গিনীটি সর্বসমক্ষে উপস্থিত হইল । 

২। বিহঙ্গিনীটি বঁসমক্ষে উপস্থিত হইল,_- উন্মাদিনীর ন্যায় । 

৩। বিহঙ্গিনীটি উপস্থিত হইল, সর্বসমক্ষে উন্[াদিনীর ন্যায়। 

৪। দর্বসমক্ষে উন্মাদিনীর ন্যায় বিহঙ্গীটি উপস্থিত হইল। 

(বানানের পরিবর্তন) 

১। উন্মাদিনির নেয়ায় বিহংগিনিটি সর্ব সমকক্ষে উপস্থিতা 
হৈল। উপরের চারিটি বাক্যের যে-কোনটিকে যে-কোন প্রকারের 
পরিবতিত বানানে লেখা হউক না কেন, তাহাতে ভাষার কোন অঙ্গহানি 
হয় না; তবে লোকের পক্ষে বুঝিতে, পড়িতে ও উচ্চারণ করিতে 
কষ্ট হইতে পারে ; বিকৃত উচ্চারণ ও বিকৃত অর্থগ্রহণের আশঙ্কাও যে খুব 
কম আছে, তাহা নয়। শব্দের বানান-পরিবতনে ভাষার কোন বিশেষ 
ব্যাঘাত ঘটে না বটে, তবে বোধকৃচ্ছতা, পাঠকৃচ্ছতা ও উচ্চারণকৃচ্ছতা 
ঘটার ফলে, অনেক সময় ভাষা যে দৃর্বোধ্য হইয়া উঠে না, তাহা বলিতে 
যাওয়া নিছক অপোক্তি ( [7155-50867061/) বই কি? এই কারণে, 
শব্দের বানান পরিবর্তন করিতে গেলে, যাহাতে তর্দারা বোধকৃচ্ছ,তা, 
পাঠকৃচ্ছ তা ও উচ্চারণকৃচ্ছতা না ঘটে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে 
হয়। বোঁধকৃচ্ছ_তার হাত হইতে বানানকে রক্ষা করিতে হইলে, শব্দের 
উৎপত্তি, ব্যৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া, 
তদনুরূপ যথাসম্ভব পরিবতন-্বারা সংস্কার না করিলে, গায়ের জোরে 
খেয়ালের বশে কোন সংস্কার কর! চলে না। পাঠক্চ্ছতার হাত হইতে 
বানানকে রক্ষা করিবার একটি প্রধান উপায় হইল, মন্থরগতিতে বানান- 
সংস্কার করিতে হইবে । এই বিষয়ে বৈপ্লবিক হইতে গেলে, উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নিতীস্তই অভ্প। শুধু বাংলা-ভাষার নহে, পারি- 
পাণিক আরও বছ ভাষার এবং এমন কি বনু বিদেশীয় ভাষারও ধ্বনি- 
বিজ্ঞান ( চ1)076605 ) সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান না থাঁকিলে, উচচারণ- 
কৃচ্ছ_তার হাত হইতে বানান-সংস্কারকে মৃক্ত রাখিতে পারা যায় কি না, 
সে-বিষয় বিশেষজ্ঞগণ বিচার করিবেন! আমাদের ধারণা, আলোচ্য 
পুস্তিকায় বানান-সংস্কারের প্রস্তাবে উক্ত কোন প্রকারের বিচার-আলোচনা 
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স্বান পায় নাই। পুস্তিকাখানিকে পাঠ করিলে বেশ বঝিতে পারা যায়, 
ইহাতে কোন বিশেষ বৈজ্ঞানিক পন্থা সুচিস্তিতভাবে গৃহীত হয় নাই ; 
তৎস্থলে অধিকাংশ ব্যাপারই খেয়ালী ও ভাবালুতাপ্রসূত। আমাদের এ- 
উক্তি আগুবাক্য নহে । নিমের আলোচনার প্রতি লক্ষ্য করিলে, এ- 
বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকিবে লা। 


কোন প্রকারের বৈজ্ঞানিক আলোচনায় ভাব-প্রবণতার স্থান নাই। 
মাথায় খেয়াল চাপিলেই একটা কিছু করিয়া বসিতে হইবে, এ-ধারণা কবি 
ও উন্মাদের পক্ষেই শোভমান| আলোচ্য পুস্তিকায় বানান-সংস্কারের 
জন্য যে-সমস্ত প্রস্তাব কর] হইয়াছে, সোজাতস্রজিভাবে তাহার আলোচনায় 
প্রবৃত্ত না হইয়া, এই প্রস্তাবগুলির পশ্চাতে যে-ধারণ ক্রিয়া করিয়াছে, 
প্রথমে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। ইহাতে প্রস্তাবগ্ডলির 
অধিকাংশই যে নিতান্তই খামখেয়ালী, তাহ প্রমাণিত হইয়া যাইবে । 

প্রথমত: শিক্ষায় গণতান্ত্রিক নীতি গৃহীত হওয়ার ফলে, আজ 
বানান-সংস্কার আবশ্যক হইয়। পড়িয়াছে। পুলিস-সাহেবের নিজের ভাষায় 
এই কথা এইরূপে ব্যক্ত হইয়াছে,---“বাহন যতই জটিল হউক না কেন, 
প্রতিভার কাছে বাধা, বিপত্তি, জড়তা, জটিলতা কিছুই নহে । তেমনই 
মেধাবী বা অধ্যবসায়ী শিক্ষার্থী শ্রেণীবিশেষের পক্ষেও উহা ততটা দৃরায়ত্ত 
নাও মনে হইতে পারে। কিন্তু, মুশকিল হইয়াছে আধুনিক শিক্ষার্থী 
মণ্ডলের সম্পূসারণ হওয়ায় ; অর্থাৎ আজকাল শিক্ষার সংস্পর্শ লাভে সকলেই 
সমান অধিকারী এই মূলসূত্র গৃহীত হওয়ায় এখন আর বিদ্যালাভ শুধু 
'শেণীবিশেষের একচেটিয়া অধিকার নহে | ধনী, দরিদ্র, মেধাবী, অভুপ- 
বদ্ধি এবং জাতিবর্ণনিবিশেষে জনসাধারণ ও মানব-শিশু শিক্ষার আলোকের 
প্রত্যাশা করে এবং করিবেই। তাই বানান বা ব্যাকরণ-বিভ্রাট উৎকট 
সমস্যায় পরিণত হইয়াছে।” যদি গোড়ীতেই গলদ থাকে, তবে মুশকিল 
আসান করার জন্য “মৃশৃকিল-আসানের' আবশ্যক ; আমাদের মত আনাড়ীর 
পরামর্শে কতখানি কাজ হয়, বলা যায় না। 

আজকাল রাজনীতির ক্ষেত্রে যেমন গণতান্ত্রিক নীতি স্বীকৃত হইয়াছে, 
শিক্ষার ক্ষেত্রেও তেমন গণতান্ত্রিক নীতি স্বীকৃত হইয়াছে। আমরাও 
এই নীতির বিশেষ পক্ষপাতী । বলা বাহুল্য, এখানে “শিক্ষা” শব্দের 
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অর্থ অতি ব্যাপক ; ক্ষুদ্র “পথিগত বিদ্যা” ছারা এই শিক্ষার ব্যাপক অর্থ 
প্রকাশিত হয় না। আলোচ্য পুস্তিকায় “শিক্ষার” অর্থ ““বিদ্যালাভ”” 
অর্থাৎ পুথিগত বিদ্যান্বাত ( 8001510107) ০1 11651919 6৫০861010 )। 
গণতান্ত্রিক নীতিতে স্বীকৃত যে-শিক্ষা, সে-শিক্ষা! সর্বতোমুখী, সর্বসম্পৃসারী 
শিক্ষা । ইহাতে পুঁথিগত বিদ্যাও (11061815 ০৫০৪০) আছে বটে, 
কিন্ত এই পূঁথিগত শিক্ষা ইহার সর্বস্ব নহে। পঁথিগত বিদ্যাকে 
( 11াঞায 6৫0০86100 ) গণতান্ত্রিক নীতির শিক্ষার সর্বস্ব বলিয়া 
ধরিয়৷ লওয়াতে, প্রকারান্তরে ভাষা-শিক্ষাতে সকলের সমান অধিকার বলিয়া 
ধরিয়া লওয়াতে, বানান-সংস্কার করিয়া ভাষাকে সোজ। ও সরল করিবার 
কথা উঠানো হইয়াছে। বানান-সংস্কারে ভাষা সংস্কৃত হয় না, সে কথা 
পূর্বেই বলিয়াছি। প্রত্যেককে কোন-না-কোন প্রকারের শিক্ষা দিতে 
হইবে, এই নীতির স্বীকৃতিই শিক্ষায় গণতান্ত্রিক নীতির অনুসরণ । শিক্ষা- 
বিষয়ক মনোবৈজ্ঞানিকের মতে, সকলের জন্য একই ধরনের পৃখিগত 
বিদ্যা উপযোগী নহে; বিভিন্ন শ্রেণীর মানব-শিশর জন্য বিভিন্ন প্রকারের 
শিক্ষা দিতে হইবে। যে-শিক্ষার দ্বারা ( তাহ! প.খিগত শিক্ষা হইতে হইবে 
এমন কোন কথা নাই ) মানব-শিশু সমাজের একজন 56] 11610761 
বা কাজের লোক হয়, তাহাই স্বকীয় বিশিষ্ট ক্ষমতা অনুসারে মানব-শিশুর 
প্রাপ্য। এই জন্য--- 


১। উচচ জ্ঞান-বিজ্ঞান-সন্বন্ধীয় শিক্ষা হইবে, মেধাবী শিক্ষার্থীর জন্য। 

২। অন্ধ, মক, বধির প্রভৃতি শারীরিক বিকলতা (০9188010 06006) 
বিশিষ্ট শিশুর শিক্ষা হইবে," এক প্রকারের । 

৩। নির্বোধ, নিরেট-বোক৷ প্রভৃতির শিক্ষা হইবে, অন্য ধরনের । 


মোটের উপর, সকলের জন্য একই সময়ে, একই প্রকারে এক জাতীয় 
শিক্ষা হইতে পারে না)---ইহাই শিক্ষাবিষয়ক মনোবিজ্ঞানের সত্য। 
[.1661815 60০8607 বা পঁথিগত বিদ্যা তে৷ সকলের জন্য নহেই---এই কথা 
রাজতান্ত্িক যুগেই হউক আর গণতান্ত্রিক যুগেই হউক, সকল সময়ে 
সমানভাবে প্রয়োজ্য। সাধারণ বৃদ্ধিসম্পনু সকল ছেলের জন্য প্রাথমিক 
শিক্ষার ব্যবস্থা সকল সভ্য দেশে রহিয়াছে । এই প্রাথমিক শিক্ষার জন্য 
যদৃচ্ছা বানান-সংস্কার করিয়া একটা অদ্ভুত কাও করিতে হয়, এমন কথা 





৯৭৬) 


মনীষা-মগ্রষা 


পৃথিবীর কোন সুসভ্য দেশের শিক্ষার ইতিহাসে পন্িয়াছি বলিয়া মনে 
পড়ে না। তবে, 88510 8081151) বা “মৌলিক - ইংরাজী” জাতীয় কোন 
প্রকারের সরল-সহজ-স্ুসংস্কৃত ভাষা, প্রাথমিক শিক্ষার পক্ষে বিশেষ 
কার্যকর হইতে পারে । এইরূপ মৌলিক-ভাষা ভাষার সংস্কার বটে, শব্দের 
বানানের সংস্কার নহে। 

শিক্ষাবিষয়ক মূল-নীতি সম্বন্ধে উক্তরূপ ঘোলাটে-ধারণা না থাকিলে 
কিংবা না করিয়া লইলে, সকলের শিক্ষার সুবিধা করিতে গিয়া, খেয়ালী 
উপায়ে বানান-সংস্কার পূর্বক ভাষাকে সহজ করিবার চিন্তা মনে উদিত হইতে 
পারে না। কেননা ইচ্ছানুরূপ বানান-সংস্কার করিয়া ভাষাকে যতই সহজ 
করিবার চেষ্টা করা হউক, ভাষা বলিতে যাহ। বৃঝায়, তাহা সহজ হর না; 
বাঙালীরা সংস্কৃত-ভাষাকে বাংলা-হরফে লিখিয়া-পড়িয়াও সংস্কৃত-তভাষাকে 
সহজে আয়ত্ত করিতে পারে নাই, পারিতেছে না, পারিবেও না । আর যদি 
তকের খাতিরে স্বীকারও কর! হয় যে, বানানকে ইচ্ছামত সংস্কৃত করিয়া 
লইলে, ভাষাও সংস্কৃত এবং সহজ হইয়া যায়, তথাপি অন্ধ, বধির, মূক, বোকা, 
নিরেট-বোকা মানব-শিশু কি করিয়া সেই সহজ-করা ভাষা শিখিবে, তাঁহাও 
ভাবিবার বিষয়। যে-কোন প্রকারেই হউক, ইহাদের জন্য গণতান্ত্রিক 
নিয়মান্সারে এবং শিক্ষাবিষয়ক মনোবিজ্ঞানের আবিস্কৃত সত্যানুসরণে, 
বিশিষ্ট বিশিষ্ট প্রকারের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেই হইবে, নতুবা ইহারা 
গণতান্ত্রিক সমাজে কাজের লোক বলিয়া পরিগণিত হইবে না। সুতরাং 
দেখা যাইতেছে, শিক্ষায় গণতান্ত্রিক নীতির অনুসরণ করিলে, অর্থাৎ শিক্ষার 
শুধু বিদ্যার নয়, সর্বতোমুখী শিক্ষার) সংস্পর্শ-লাভে সকলেই সমান অধিকারী 
এই মূল স্ত্র গৃহীত হইলে, বানান-সংস্কার করিতে হইবে, এই ধারণাটি 
অপচিস্তাপ্রসূত এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিহীন। 

দ্বিতীয়তঃ বানান-সংস্কার করিবার পশ্চাতে, যে-প্রেরণা ক্ক্রিয়া 
করিয়াছে, তাহা এইরূপ 2---“হইিংরাজী-ভাষার সংস্কার প্রচেষ্টা চলিতেছে । 
আমেরিকায় বানান সমস্যার সমাধান করিবার আন্তরিক ইচ্ছা ও সঙ্কলপ দেখ! 
যাইতেছে, "সুতরাং বাংলা-ভাষারও বানান-সংস্কার করা দরকার | 

এই বিষয়ে আমাদের গোড়ার বক্তব্য এই, ইংরাজী-ভাষাঁয় যাহাই 
হয় বা ইংরাজেরা যাহাই করে, তাহা বাংলা-ভাষারও হইতে হইবে অথবা 
আমাদেরও করিতে হইবে (অবণ্য গুণাগুণ বিবেচনা না৷ করিয়া করার 


১৭৪ 


ংলা-ভাষার সংস্কাক্ব 


কথাই আমরা বলিতেছি) এমন ধারণা পোষণ করিবার মানসিকতাকে, 
আমরা খুব সুস্থ ও সুন্দর মানসিকতা বলিয়া মনে করি না। ইংরাজী- 
ভাষার সংস্কার প্রচেষ্টা চলিছে, এ কথা সত্য। শুধু ইংরাজী কেন, 
পৃথিবীর সমস্ত চালু ও জীবন্ত ভাষার সংস্কার প্রচেষ্টা চলিতেছে । পৃথিবীর 
সপ্তম স্থানীয় একটি জীবন্ত ও জাগ্রত ভাষা হিসাবে বাংলা-ভাষার সংস্কার 
প্রচেষ্টাও অহরহ চলিয়। আসিতেছে । মনে রাখিতে হইবে, ইহার সহিত 
বানান-সংস্কারের বিশেষ যোগাযোগ নাই। ও 

তারপর, আমেরিকায় ইংরাজী শব্দের বানান-সংস্কারের কথা । বানান- 
সংস্কারের সহিত বর্ণ-সমাবেশের সপ্বন্ধই ঘনিষ্ট ; বণ-সংখ্যা-হাস-বৃদ্ধির সম্বন্ধ 
খুবই কম। চিরাচরিত ধারার রীতি যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া, শব্দের 
যথোপযুক্ত বর্ণ-বিন্যাসের নামই শব্দের বানান। মনে রাখিতে হইবে, কোন 
বস্তর সমাবেশ বা বিন্যাস এক ব্যাপার এবং সেই বস্তর সংখ্যা হাস বা 
বৃদ্ধি অন্য ব্যাপার। এই জন্য, আমেরিকায় “বানান-সংস্কার' কথার অর্থ, 
শব্দের অন্তর্গত বর্ণ-সমাবেশের সংস্কার ;--বর্ণের সংখ্যা কমাইয়া দিবার 
ব্যাপার নহে । মূলতঃ এই কারণেই আমেরিকায় 11000 লিখিত 1102001 
লিখিত হয় অর্থাৎ অনুচচারিত এ বরকে বাদ দেওয়া হয়। কিন্তু, তাই বলিয়া 
আমেরিকানের! & বর্ণকে ইংরাজী বর্ণমালা হইতে বাদ দেয় নাই এবং দিতেও 
পারে নাই। সেই জন্য আমেরিকায় 9িএ£ লিখিতে ॥ বাদ পড়ে না : কারণ 
বাদ পড়িলে, এ: শব্দটি 0: হইয়া দীড়ায়। 

বাংল!-ভাষায়ও এইরূপ বানান-সংস্কার হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে হইবার 
সম্ভাবনাও আছে। এই বিষয়ে আধুনিক যুগের পর্ব-দূরিৰপে আমরা 
প্রামেন্জ সুন্দর ত্রিবেদী, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকর এবং যোগেশচন্ত্র বিদ্যানিধি 
মহাশয়ের নাম করিতে পারি। তারপর এক গোষ্ঠী পণ্তিতের সমবেত 
চেষ্টায় (তনাধ্যে ডক্টর সুনীতিক্মার ও সুপণ্ডিত রাজশেখর বস্তু মহোদয়- 
গণের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য | ) কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় করুক বাংলা 
বানান ১৯৩৫ হইতে ১৯৩৬ সালের মধ্যে সংস্কৃত হয়। এই সমস্ত 
প্রচেষ্টার কোথাও বাংলা-হরফ কমাইয়া বানান-সংস্কারের চেষ্টা দেখা যায় 
নাই। ইহার একমাত্র কারণ, ইহাদের সকলেই বাংলা বানানের ধারা, 
গতি ও প্রগতি সম্বন্ধে-_ বিশেষ করিয়া ভাষার এতিহাসিক বিবতন সম্বন্ধে-_ 
সজাগ ছিলেন। আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস এই, যিনিই ভাষার রীতি, প্রকৃতি 


১৯৭৫ 


মনীষা-মঞ্তুষ। 


ও প্রগতির ধারা বূঝেন, শব্দের উৎপত্তি, ব্যুৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশের প্রকৃতি 
সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন, তিনি অথব৷ তীহার ন্যায় কোন পণ্ডিত ব্যক্তি 
কখনও বাংলা-বর্ণমালার সংখ্যা হাস বা বৃদ্ধি করিবার মত দুঃসাহস করিতে 
পারেন না। ভবিতব্যতার অন্ধ-যবনিকান্তরালে এমন কোন অলৌকিক 
ক্ষমতাশালী মহাপুরুষের যুগান্তকর আবির্ভাব ,লুককায়িত আছে কিনা, এই 
যবনিক উন্মোচন করিয়া তাহাকে দেখাইবার ভার আজ কে গ্রহণ করিবে ? 

তৃতীয়ত: বাংলা-ভাষার লিখন-পদ্ধতি ও উচ্চারণ-ভক্রিতে অনেক স্থলে 
সামগ্রস্য নাই বলিয়া, “উচ্চারিত ও লিখিত কথার মধ্যে যথাসম্ভব সামঞ্জস্য 
বিধান করিতে হইবে এবং অনুচচারিত বর্ণ লিখিয়া দরকার নাই।” 
অন্য কথায়, বাংলা-ভাষা উচচারণ ও লিখনে “যথাসম্ভব” এক হইবে। 
এইখানে “যথাসম্ভব” কথাটি একান্তই অস্পষ্ট । স্কনিদদিষ্টভাবে এই বিষয়ে 
কোন সীমা-নির্দেশ করিয়া না দিলে, এই সম্বন্ধে কোন কথা বলা, বিজ্ঞতার 
পরিচায়ক নহে। 

এতৎসত্তেও, প্রস্তাবাটি পাঠ করিলে মনে স্বত:ই একটি প্রশু জাগে--- 
“পৃথিবীর কোন্‌ স্ুসভ্য জাতির ভাষা লিখন ও পঠনে এক | পৃথিবীর 


কোন স্থউনৃত, স্থগঠিত ও সাহিত্য-সম্পদে সম্পৎশালী ভাষাকে এক রকম 
করা সম্ভবপর কি?” 


ই প্রশের সমাধানের জন্য পৃথিবীর সুসভ্য জাতির ভাষাগুলিকে 
পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে । ইউরোপের কথাই ধরা যাউক : কেননা 
ইউরোপাঁয় সভ্যতাই পুথিবীর বর্তমান সভ্যতা | বর্তমান ইউরোপীয় 
জাতিগুলির মধ্যে ক্রাণ্স সংস্কৃতি ও সভ্যতায় শ্রেষ্ঠ এবং ফরাসী-ভাষাও 
ইউরোপের সর্বজনীন ভাষা । এই হিসাবে, ইহা বর্তমান ইউরোপীয় 
ভাষার প্রতিনিধিমূলক ভাষা । এই ভাষায় উচ্চারণ ও লিখনের অবস্থা 
কিরূপ, তাহাই দেখা যাউক। এই ভাষায় শব্দের উচ্চারণ ও লিখনের 
মধ্যে যেরপ অসাধারণ অসামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়। যায়, তেমনটি পৃথিবীর 
আর কোন্‌ ভাষায় আছে, তাহা আমাদের জানা নাই। এই ধরুন না_ 
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বাংলা-ভাষার সংস্কার 


এইরূপ হয় কেন? উচ্চারণ ও লিখনে এত অসমামগ্রস্য থাকে কেন? 
শুধু ইউরোপে কেন, পৃথিবীর যে-কোন সভ্য জাতির ভাষাই এইরূপ। ইহার 
বেশ যৃক্তিসংগত কারণ আছে। ভিত্তি ব্যতীত ইমারত হয় না) প্রাচীন 
এঁতিহ্য ব্যতীত জাতি হয় না; প্রাচীন জাতীয় সংস্কৃতি ও উনৃত ভাষা 
ব্যতীত আধুনিক প্রাদেশিক ভাষা স্ফৃত্ত ও মূর্ত হয় না। প্রাচীন গ্রীক ও 
লাটিন ভাষা যদি ইউরোপীয় প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে পরিপুষ্ট না করিত, 
ইউরোপীয় ভাষা ও বিজ্ঞানের অবস্থা অন্যরূপ ধারণ করিতি। ইউরোপে 
এখনও একটি নূতন কিছু আবিষ্কৃত হইলে, তাহার ভাব-প্রকাশের জন্য 
গ্রীক-লাটিনের দ্বারস্থ না হইয়া, ইউরোপীয় ভাষাগুলির উপায় নাই। 
রসায়ন-শাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদ -বিদ্যা, জ্যোতিষ-শাস্ত্র, ভৈষজ্য-বিদ্যা, জীব- 
বিদ্যা, শারীর-বিদ্যা, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি যাবতীয় বৈজ্ঞানিক বিষয়ের তো 
কথাই নাই, বহু অবৈজ্ঞানিক বিষয়েরও গ্রীক-লাটিন ব্যতীত চলে না। 
কোন প্রাদেশিক বা মানব-গোষ্ঠীর ভাষা কোন-না-কোন উন্ৃততর ভাষার 
সহিত সংস্যষ্ট না হইলে, সেই ভাষা বড় হইতে পারে না,---অস্ততঃ ভাষার 
ইতিহাসে তাহার নজীর নাই। বিশেষত: যে-আধুনিক ভাষা যে-প্রাচীন 
ধা হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, সে-ভাষা হইতে ইহার সংসব ছিন 
হইলে, ইহার অপমৃত্যু অনিবার্ধ। প্রাচীন পণ্ডিতগণ ভাষার উৎপত্তি, 
ব্যৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশের ধারা-সপ্বন্ধে সজাগ ছিলেন বলিয়া, ভাষা-সম্পর্কে 
এইরূপ মুলনীতিমূলক কথাগুলি বঝিতে ভুল করেন নাই এবং জননীস্থানীয় 
ভাষার সহিত কন্যাস্থানীয ভাষার যোগসূত্র রক্ষা করিয়াছিলেন। ফলে, 
উচচারণ ও লিখনে কিছু কিছু ব্যবধান রহিয়া৷ গিয়াছে এবং থাকিয়া যাইতে 
বাধ্য হইয়াছে । ] 
পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জাতির ভাষার অবস্থা যখন এইরূপ, তখন বাংলা 
ভাষার কোন কোন শব্দের উচ্চারণ ও লিখনে একটু আধটু অসামঞ্জস্য 
থাকিলে, তজ্জন্য এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যায়? ইহাতে কেহ 
যেন মনে না করেন, বানান-সংস্কারে আমর! একান্তই রক্ষণশীল | বর্তমান 
প্রবন্ধের বানান দেখিলেই আমরা যুক্তিসংগত রীতির প্রগতিপন্থী কি না, 
তাহা অনায়াসে বঝিতে পারিবেন। ব্যাকরণ বাঁচাইয় যুক্তিসংগতরূপে 
বিশ্ববিদ্যালয় যে-যানান-সংস্কার করিয়াছেন, প্রবর্তনের পর হইতে আমাদের 
লেখায় আমরা তাহা হুবহু গ্রহণ করিয়াছি । 


১২-- ১৭৭ 


মনীষা-মগ্রষা 


পৃথিবীর কোন ভাষায়, উচচারণ ও লিখন ব্যাপারে পুরাপুরি সামগ্স্য 
নাই ; বাংলা-ভাষায়ও নাই । এই কারণে, বিশেষজ্ঞগণ 7১1)01900০ 9০110 
বা ধবনি-বিজ্ঞানমূলক বর্ণমালা আবিষ্কার করিয়া, তাহার সাহায্যে ভাষার 
উচচারণ ও লিখন-ব্যাপারে সামঞ্জস্য বিধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে, 
কিন্ত সে-চেষ্টা শুধু পণ্ডিত-সমাজেই সীমাবদ্ধ ; জনসাধারণের ব্যবহারের 
পক্ষে ইহা একান্তই অনুপযুক্ত । বাঁংল!-ভাষায় উচচারণ ও লিখনে যদি 
কৃত্রিম উপায়ে সামঞ্জস্য প্রবতিত করিবার চেষ্টা কর৷ হয়, তবে এই ভাষার 
জগতে অরাজকতা! উপস্থিত হইবে এবং এই ভাষা মগের মুলুকে পরিণত 
হইবে | কেন না, বাংলার কোথাও উচচারণের সমতা নাই : ইহার আটাঁশটি 
জেলার প্রত্যেকটিতে অন্ততঃ আটাশ রকমের উচ্চারণ বৈচিত্র্য রহিয়াছে । 
বানানের বালাই যখন থাকিবে না, তখন আপন-আপন উচচারণের সহিত 
সামগ্রস্য রক্ষা করিতে গিয়।, প্রত্যেকে খুশিমত বানানে বাংল! লিখিবে। 
এইরূপে যে বাংলা-ভাষার উদ্ভব হইবে, তাহাতে এক স্থানের বাঙালীর 
ভাষা অন্য স্থানের বাঙালীর পক্ষে এক অপূর্ব 0০৬5: ০? 8891 বা 
বূলি-বিভ্রাটে পরিণত হইবে। যদি বলা যায় যে কোন বিশিষ্ট স্থানের 
উচচারণকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা হইলে আবার সে একই 
কথা ;-----এই নূতন মাপকাঠি বজায় রাখিবার জন্য ইস্কুল বসাইতে হইবে, 
অভিধান-ব্যাকরণ লিখিতে হইবে, অতি অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত আর 
সকলকে কথায় কথায় অভিধান খুলিতে হইবে । তবে, সহজ হইল কি 
করিয়া, সুবিধাই বা হইল কোথায়? সমস্ত বাংলায় আর সাহিত্য-স্থষ্টি 
হইবে না ; বানান ও উচচারণের দিকে সকলকে মনোযোগ দিতে হইবে। 
কোন বিশিষ্ট স্থানের শিশু ব্যতীত বাংলার আর সমস্ত মস্তি বানান ও 
উচ্চারণ উভয় বিষয়ে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিবে। 


চতুর্থতঃ, বাংল।-বানান-প্রণালী নাকি এক দুঃসাধ্য ও দুরায়ত্ত ব্যাপার 
বলিয়া, বিদেশীদের বাংলা-শিক্ষার পরম আগ্রহকেও ব্যর্থ করিয়া দেওয়ায়, 
বাংলা সবভারতীয় ভাষার পর্যায়ে উন্নীত হইতে পারিতেছে না। (ত্রয়োশ 
পৃষ্ঠায়-ষ্ঠ সুবিধ। দ্রষ্টব্য )। এইরূপ ব্যর্থ-মনোরথ ও ব্যর্ধোদ্যম ব্যক্তির 
অনেককেই প্রস্তাবক মহোদয় ব্যক্তিগতভাবে অবগত আছেন বনিয়৷ সাক্ষ্য 
দিতেছেন। বাংলা-ভাষার প্রতি বিদেশীদের আগ্রহ বাড়ানো এবং 
বাংলা-ভাষাকে অন্ততঃ ভারতে শ্রেষ্ঠ আসন দান করানো, এই দুই 


১৭৮ 


বাংলা-ভাষার সংস্কার 


উদ্দেশ্যেই বানান-সংস্কার করিবার আর একট। প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে। 
উদ্দেশ্যদ্বয় মহৎ ও সাধু, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্ত দুঃখের বিষয় এই, 
বাস্তবতার প্রতি কোন লক্ষ্য না রাখিয়াই এইরূপ [91085 %/151 বা সাধু 
অভিলাষ পোষণ করিলে, তও্খারা কোন কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। 

উক্ত ধারণ সম্বন্ধে প্রথম কথা হইল,---কোন ভাষা শিখিবার আগ্রহ 
থাকিলে এবং আগ্মহশীল ব্যক্তির মধ্যে যদি 1108015610 : ৪9110) বা 
ভাষা-শিক্ষার সহজাত ক্ষমতা বর্তমান থাকে, তবে সে-আগ্রহ শুধু 
তখাকথিত বানান-বিভ্রাটের জন্য ব্যর্থ হয় কি না? দ্বিতীয় কথা হইল,--- 
কোন ভাষা ইচ্ছা করিলেই অথব! গায়ের জোরে কি সবজনীনত্ব লাভ করিতে 
পারে, না তাহার জন্য ভাষাটির কতকগুলি বিশিষ্ট গুণ থাকার প্রয়োজন ? 

প্রথম প্রশ্টি শিক্ষা-বিষয়ক অমনন্তত্মূলক | শিক্ষা-বিষয়ক মনস্তত্ 
বলে, সকলের মধ্যে 11059150106 8011169 বা ভাঘা-শিক্ষার সহজাত ক্ষমতা 
একরূপ নহে সত্য, তবে যে-কোন সাধারণ মানসিক ক্ষমতাবিশিষ্ট বালক 
বা লোকের কোন ভাষা-শিক্ষার প্রতি প্রকৃত আগ্রহ থাকিলে, তাহা শিক্ষা 
করা অনেকখানি সহজসাধ্য হইয়া পড়ে। একজন শিক্ষাতী হিসাবে 
দীর্ঘ-দিনের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া, আমরা এই মনস্তাত্ত্বিক সত্য 
উপলব্ধি করিয়া আসিতেছি। বিদেশীদের মধ্যে যদি বাংল শিখিবার 
প্রকৃত আগ্নহ থাকে, তাহা কেবল বাংলা-বানান-বিভ্াটের ফলে ব্যর্থ হইয়। 
যাইতেছে, এই যুক্তি বৈজ্ঞানিক কষ্টি-পাখরে টিকে না ; সুতরাং এই কথা 
একান্তই ভুয়া । 

তারপর, এইরূপ ব্যর্২-মনোরখ লোকের 'বছ দৃষ্ান্ত' সম্বন্ধে বিচার 
করা যাউক। যে-ভারতে (দেশীয় রাজ্যসহ ) শতকর! পাঁচ জনেরও কম 
লোক অক্ষরজ্ঞ, সে-ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকেদের মধ্যে বাংলা 
শিখিবার আগ্রহ ষদি সকলেরই আছে বলিয়। ধরিয়া লওয়৷ যায়, তব তাহা 
শতকর! পাঁচজনের অধিক লোকের মধ্যে ত নহেই। বাংলা-শিক্ষায় 
আগ্রহনীল ব্যক্তির সহিত যিনিই ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত থাকুন, উত্ত 
শতকরা পাঁচজনের মধ্য হইতে একজনের সহিতও তাহার পরিচিত হওয়ার 
সম্ভাবনা নাই। এতন্্যতীত নিজের মাতৃভাষা ছাড়িয়া, অন্য ভাষা যাহারা 
শিখেন, তীহারা হয় গুটিকতক পণ্ডিত ব্যক্তি, না৷ হয় চাকুরে, না হয় 
ব্যবসারী। আপন-আপন কাজের সুবিধার জন্যই তাহার। এইরূপ করিয়। 


১৭ 


মনীষা -মঞ্ুষ। 


থাকেন। এই শ্রেণীর লোকেরা সহজ হউক আর কঠিন হউক, নিজের 
গরজে ভাষা শিখিয়া লইবেন ও লইতে বাধ্য । ইশ্হাদের জন্য,---এমন কি 
উক্ত শতকরা ৫ জনের জন্যও ঈপ্সিত ভাষা শিখাইতে গিয়া, ভাষাটিকে 
বিকলাঙ্গ করিয়া দিয়া শিখাইতে হইবে, ইহার কি সার্থ কতা থাকিতে পারে? 
প্রস্তাবিত উপায়ে ভাষার অঙ্গহানি করিয়া শিখাইলেও, বাংলা-ভাষা সর্ব- 
ভারতীয় ভাষার পর্যায়ে উন্নীত হইবে কি না, তাহাই বিচার করা যাঁউক। 

গায়ের জোরে কোন ভাষা কোন দেশে সর্বজনীনত্ব লাভ করিতে 
পারে না। ভাষার সর্বজনীনত্ব-লাভ, ইহার কতকগুলি বিশিষ্ট বিষয় ও 
গুণের উপর নির্ভর করে। সর্বজনীনত্ব-লাভের জন্য ভাষাকে কোন দেশ 
বা মহাদেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত হইতে হয়, এবং যে-দেশ এইরূপ ভাবে 
অবস্থিত সে-দেশের লোক সংস্কৃতি, সভ্যতা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদিতে 
উনৃত হইলে নিজের ভাষা ও ক্ষমতার মধ্যস্থতায় চারিদিকে প্রভাব বিস্তার 
করে বলিয়া, এ জাতির ভাষা সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে । ইত্যাকার কারণে, 
ফরাসী-ভাষা ইউরোপের সর্বজনীন ভাষা এবং হিন্দুস্থানী-ভাষা ভারতের 
সর্বজনীন ভাষা । বাংলা-ভাষা কোন সময়ে ভারতের সবজনীন ভাষা 
ছিল না, এখনও নয়, ভবিষ্যতেও হইতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। 
কারণ, সংস্কৃতিগত উনতি ব্যতীত বাংল।-ভাষার আর কোন দাবী ভারতীয় 
অন্যান্য ভাষার উপর অচল । 

এইবার প্রকৃত বানান-সংস্কারের ব্যাপারেই আসা যাউক। তৎসম 
শব্দের বানান-সংস্কারে বাংলা-ভাষার কোন অধিকার আছে কি না, তাহা 
এখনও সাব্যস্ত হয় নাই। কিছু কিছু অধিকার নিশ্চয় আছে; কিন্ত সে 
অধিকার ভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ অধিকার নহে। শব্দের “ধাতু” বা “মূলের 
বিকৃতি ঘটাইয়! কোন তৎসম শব্দকে বাংলায় সংস্কৃত কর! চলিবে না, চল৷ 
উচিতও নহে । এই কারণে 'ক্রমশস্” শব্দকে বাংলায় “ক্রমশ করা চলে, 
তদ্তবরূপে কোর্মেশে' করাও চলিতে পারে, কিন্ত 'কুর্মশ' রূপে বিকৃত 
করা চলিবে না; “বিদ্য।' শব্দকে 'বিদ্য।'-বূপে না লিখিয়া (বিদ্‌+ক্যপৃ 
+আ) 'বিদদা -রূপে লেখা চলে না। তাহাতে শব্দের উচ্চারণ ও ধাতু- 
নির্ণয়ে ব্যাঘাত ঘটিবে এবং “বিদ্যমান”, বিদ্বান", “বিদ্যাবান*, বিদ্বত্তম” 
ইত্যাদি শব্দ গঠন করা৷ যাইবে না; কেনন! সবকয়টি শব্দ “বিদ'-ধাতু 
হইতে বিভিন্র প্রত্যয়যোগে গঠিত হইয়াছে। 


১১৮৭9 


বাংলা-ভাষার সংস্কার 


“অনুচচারিত বর্দ লিখিবার দরকার নাই”',--এই প্রস্তাবিত সূত্র 
বাংলায় চলিতে পারে না। িজ্জুল' বা উচ্ছাস লিখিতে “ব' বর্ণ 
উচ্চারিত হয় না সত্য, কিন্তু এঁ শব্দছ্বয়ে তাহা না লিখিলে চলিবেই না ; 
কারণ এ 'ব ধাতুর “ব', যথা__উৎ+জল+অন্; উৎশ্ৃস্+ঘঞ। 
এই জল" ধাতু বা 'শৃসৃ* ধাতুর 'ব' বাদ দিলে শব্দগুলির অর্থই হইবে 
না। বির, 'কন্ম', কাধ্য' প্রভৃতি শব্দের অনুচচারিত “ম' বা য' বাদ 
দেওয়া চলে,_কিন্তু তাহ অনুচচারিত বর্ণ বলিয়া নয়। “র'-এর পর 
বিকল্পে যে-বর্ণ ছ্বিত্ব হয়, তাহাকে বাংলায় সাধারণ নিয়ম করিয়া লওয়া 
হইয়াছিল। এখন এ বৈকল্পিক নিয়মটি মানা হয় না। বৈকল্পিক 
নিয়ম না মানিলে ব্যাকরণের বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। 

“ফলা বলিয়া কোন কথা থাকিবে না”, এই প্রস্তাবও অচল। 
ফলাগুলি হয় ধাতুর ন৷ হয় প্রত্যয়ের । প্রত্যয় ত্যাগ করিলেও শব্দ গঠিত 
হয় না, ধাতু ছাড়িলেও শব্দ স্থ্টি করা যায় না| যেমন, প্রত্যয়ের ফলা__ 

কৃট+ক্মলনৃ-্কুটাল ; বাচ4ময়ট্‌-বাঙুয় ; বাছ+মিন্বাগ্ী 

বিদ্‌7ক্তল্বিত্ত ; বি+তৃব্+নক্‌7আ-্বিতৃষ্ণা। 

এই সমস্ত শব্দ হইতে প্রত্যয়গুলিকে বাদ দিলে শব্দই গঠিত হইবে 
না। ধাতুর ফল! সম্বন্ধে একটু আগেই দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং, 
ফস বাদ দিলে বাংল! ভাষা কি করিয়৷ চলিবে তাহ! আমাদের ক্ষুদ্র বদ্িতে 
কৃলায় না। 

“অননাসিক স্বর উঠাইয়া দেওয়া যায়”? কিন্ত স্থান বিশেষে । বাংল- 
ভাষার শব্দ হইতে সর্বত্র সমানতালে এই স্বরটি উঠাইয়া দেওয়া চলিবে না। 
বাংলা ভাষায়, হয় খাস বাংলা অর্থাৎ দেশী নতুবা তগ্তব শব্দে অনুনাসিক 
স্বরের ব্যবহার আছে। তত্তব শব্দে যে অনুনাসিক স্বর ব্যবহৃত হয়, তাহ। 
তৎসম শব্দ হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যায়; অর্থাৎ তৎসম শব্দের 
“ণ” “না ঞ এম" প্রভৃতি অনুনাসিক বণের আওয়াজ 
বা স্বরজ্ঞাপক যথা,_- 


বণ্টন১৯বৰাঁটন ; পঙ্ক-পাক ; ঝম্প১ঝাপ ; হংস১ হাঁস ; পঞ্চ পাঁচ, 
বন্ধন ১ বাঁধন ইত্যাদি । 


১৮১ 


মনীষা-নপ্ুষা 


এই জাতীয় শব্দের ৬ চন্দ্রবিন্দু বাদ দেওয়৷ চলিবে না, কারণ, সংস্কৃত 
ভাষার উত্তরাধিকার ছাড়িলে বহু ক্ষেত্রে গোল বাধিবে, শব্দের বহু মূলও 
খুজিয। পাওয়া যাইবে না। এই বিষয়ে খুব বেশী মাথা না ঘামাইয়া, 
মাত্র “হাস্য” ও “হংস” এই দৃইটি শব্দের আলোচনা হইতে আমাদের 
বক্তব্য পরিস্ফট হইবে, যথা--- 


হাস্য হাস; হংস১ হাস 
হাস” এবং “হাস” শব্দ দূইটি কেহ যদি “হাঁস” রূপে লিখে, তবে 
বাংলা-ভাষার দৃর্দশা---অন্ততঃ দেখিয়া ও শুনিয়া বুঝার দিক হইতে কতটুকু 
ঘটে, তাহা যে-কেহই একটু দয়া করিয়া ভাবিয়া দেখিতে পারেন। যদি 
বলা হয়, পূর্বাপর সম্বন্ধ হইতে শব্দটির অর্থ বৃঝিয়া লইতে হইবে, তবে 
আরবী-ভাষায় “ইরাব”” বা বিভক্তির চিহ্ন বসাইতে গিয়া যে-বিত্রাটের 
সন্পুবীন হইতে হয়, বহুক্ষেত্রে বাংলা-ভাষা সেই জাতীয় বিভ্রাটে পূর্ণ হইয়া 
উঠিবে। তজ্জন্য বাঙালী পাঠককে নিজের ভাষা পড়িয়া বঝিবার জন্য যে 
মানসিক কসরত করিতে হইবে, তাহার ক্ষতি পূর্ণ করিবার জন্য আর কিছু 
বাংলা-তাষায় পাওয়া যাইবে না। 
তদ্তব শব্দের মধ্যে চন্দ্রবিন্দু বা অনুনাসিক স্বর ব্যবহারের একটি 
নিয়ম আছে, একটি ধারা আছে । সুতরাং, এইগুলিতে কোন বাঙালীর 
গোল ঠেকার কারণ নাই। দেশী শব্দের মধ্যে চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহারই গোল 
ঠেকায় | প্রাদেশিকত৷ দোষই তাহার মূল কারণ । “পুঁথি, ফাক”, 
হাড়ি, ঠোঁট,” খোঁয়াড়', কোপা” ইত্যাদি বাংলা-শব্দে চন্দ্রবিন্দু ব্যব- 
হারের কোন যুক্তি সংগত কারণ নাই। ইহাদের পক্ষে একমাত্র যুক্তি, 
পশ্চিম-বঙ্গে শব্দগুলি এরূপ উচ্চারিত হয়। এইরূপ শব্দ হইতে অনা- 
য়াসে অনুনাসিক স্বর উঠাইয়া দেওয়া যায়। কেননা, তাহাতে ভাষার 
কোন প্রকারের ক্ষতি ঘটিবার সম্ভবাঁনা নাই। 


(গর) বাংলা-ভাষার বর্ণমাল। সংস্কার বা হরফ-কমানে। 


বাংলা-বর্ণমালার সংস্কার-সম্বন্ধে গোড়ায় আমরা অনেক কথা বলিয়াছি। 
তাহ! হইতে দেখা যাইবে, বাংলা-বর্ণমালার কোনাটিই কমানো যাইবে না । 
তবে, স্বরবর্ণের মধ্যে “খ্‌”” এবং “৯ বাংলায় অচল। এতত্থ্যতীত বাকী 
স্বর বা ব্যগ্তরন বর্ণের একটিকেও বাদ দিলে বাংলা-ভাষা অন্যরূপ ধারণ 


১৮২ 


বাংলা-ভাষার সংস্কার 


করিবে । সংস্কৃত-ভাষার সহিত বাংলা-ভাষার আত্বীয়তা এত ঘনিষ্ঠ যে, 
সংস্কৃত-ভাষার বর্ণ না কমাইলে, বাংলা-ভাষা হইতে কোন বর্ণ কমানো 
যাইবে না| প্রস্তাবক মহোদয় স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন, ---“সংস্কৃত-ভাষার 
নিকট বাংলা-ভাষা খুবই ধর্ণী। উহার-শব্দসন্তার, বাক্য-বিন্যাস এবং 
ভাবৈশর্ষয ইহাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে । বাংলা-ভাষায় তৎসম” ভিগ্বঁ-তৎসম' 
বা! 'তিস্তব' শব্দ-প্রাচুর্য্যের কথা অস্বীকার করিতে যাওয়া নিছক অকৃতজ্ঞতা |” 
প্রস্তাবক মহোদয় কর্তৃক স্বীকৃত এই যে সংস্কৃত-ভাষার খণ, ইহা হইতে 
মুক্ত হইবার কোন উপায় বাংলা-ভাষার নাই। এই খর্ণের প্রভাবেই 
সংস্কৃত-ভাষার মধ্যস্থতায় বাংলা-ভাষায় ভারতীয় যূললিপি ব্ঙ্গী-বর্ণমাল। 
চলিবেই এবং পর্ণসংখ্যায় চলিতে বাধ্য। নতুবা, সংস্কৃত হইতে কোন 
শব্দ-সম্পৎ বাংলায় গ্রহণ করা যাইবে না অথবা সংস্কৃত হইতে গৃহীত 
শব্দ-সম্পৎকে বিকৃত করিয়া দিয়া বাংলা-ভাঘার রূপ এবং সঙ্গে সঙ্গে 
ভাব-প্রকাশের ক্ষমতাকেও খর্ব করিয়৷ দিতে হইবে। ভাষার এবং শব্দের 
রূপ পাল্টাইলে ভাব-প্রকাশের ক্ষমতা যে খর্ব হইয়া যায়, তাহা বৃঝিতে 
মোটেই বেগ পাইতে হয় না| শব্দ ও ভাষাকে অনায়াসে আধার বলিয়া ধরা 
যায় এবং ভাবকে এ আধারের আর একরাপে কল্পনা করা সহজ | যে- 
আধারে আধেয় স্থান পাইবে, আধেয় সেই আধারের রূপই গ্রহণ করিবে। 
লিখন ও পঠনের দোষে উর্্[-ভাষার ৮7৩৯1 ১৩৯১1 “আহমদ আজমীর 
গয়া” কথাটি ৬৫ 7০ 1 ১৯1 “আহমদ্‌ আজ মব্‌ গয়া” রূপে পরিবাতিত 
হইয়া কোন অশিক্ষিত পরিবারে কিরূপ অনর্থের স্থ্টি করিয়াছিল, তাহার 
গলপ প্রায় লোকেই জানেন । বাংলায়ও এইরূপ গল্প যে নাই, তাহ৷ 
নহে। নিমের সর্ববিশু্ত কথাটিই ধরা যাউক £---- 
“হরেক রকম বারুদের কারখানা” 
কথাটি যদি এইরূপভাবে লিখিত হয়--- 
“হরেকরকমবারুদেরকারখানা “ 
তবে তাহা! এইরূগণে পঠিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে," 
ছিরে কর কমবা রূদের কার খানা” 

সে যাহা হউক, বাংলা-ভাষার হাজার বছরের ইতিহাসে ইহার বর্ণমালার 

রূপ যথেষ্ট সংস্কৃত হইয়াছে সত্য, কিন্তু বর্ণমালার সংখ্যা কমাইবার চেষ্টা 


১৮৩ 


অনীষা-মঞ্ষা 


কখনও দেখা যায় নাই। প্রস্তাবক মহোদয় 'জ' “য'; 'শ' ঘয', “স' এবং ণ 
ন", প্রভৃতির ব্যবহারে ভয়ানক গোল ঠেকার কথা খুব জোরে উরেখ 
করিয়াছেন এবং সেই গোল এড়াইবার জন্য 'জ' 'শ' এবং “ন", রাখার প্রস্তাব 
করিয়াছেন। এই বিষয়ে মস্তব্য প্রকাশ করিতে গিয়া তিনি বলেন, প্রাচীন 
বাংলা-সাহিত্যে এই সমস্ত অক্ষর ব্যবহারের" বেলায়, কোন বালাই নাই । 
প্রাচীন লেখকগণ খুশিমত অক্ষরগুলির ব্যবহার করিয়াছেন, অথচ তাহাদের 
ভাষা বা শব্দগুলির অর্থ বুঝিতে কোন বেগ পাইতে হয় না৷ (পুস্তিকার 
অষ্টম পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য )। সুতরাং, এই সমস্ত অক্ষরের মধ্য হইতে একটির বেশী 
দইটি অথবা তিনটি বাংলা-ভাষায় থাকিবে কেন, থাকার আবশ্যকতাই বা কি? 
এই প্রস্তাবের মধ্যে একটি আশ্বাসের বিষয় এই, প্রস্তাবক মহোদয় 
বাংলা-সাহিত্যের প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি এইবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন। 
স্তরাং বাংলা-সাহিত্যের প্রাচীন ইতিহাসের দিক হইতে প্রস্তাবাটির 
আলোচনা করা যাউক। সংস্কার-আগ্রহাতিশযষ্যে অথবা এ্রতিহাসিক 
ধারা সম্বন্ধে অজ্ঞতাপ্রযুক্ত বলিয়া কিংবা তৎসম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানের অভাবে 
প্রস্তাবক মহোদয় ব্যাপারটিকে নিতান্তই ভুল বৃঝিয়াছেন। 
প্রাচীন বাংলায় উক্ত অক্ষরগুলির ব্যবহারে কোন বিশিষ্ট বাঁধা-নরা 
নিয়ম প্রতিপালিত হয় নাই, এই কথা এক শ'-বার স্বীকার্য £ প্রাচীন 
বাংলায় লিখিত যে-ফোন প্রাচীন পঁধি দেখিলেই এই বিষয়ে দ্বিমত হইবার 
কোন কারণ দেখি না। কিন্তু তদ্দার প্রাচীন বাংলা-ভাষা বঝিতে কোন 
কষ্ট হয় না, এই উক্ভি নিতীস্তই অপোক্তি (1015-568167)51%) | প্রাচীন 
ংলা-সাহিত্যের সহিত ষাহারই সত্যিকার সংসব আছে, যিনি পরের 
চোখে বাংলা-সাহিত্য দেখেন না, অথব। পরের মুখে ঝাল খাইতে অত্যন্ত 
নহেন, তিনি নিশ্চয়ই জানেন প্রাচীন-বাংলা-ভাষা প্রাচীন-পথিতে পাঠ 
করা কতই কষ্টসাধ্য ব্যাপার এবং সেই ভাষার অর্থ গ্রহণ করা কতই 
দূরহ ও দৃঃসাধ্য। প্রস্তাবক মহোদয় ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি,---অক্ষর- 
গুলির যদি কোন আবশ্যকতাই না থাকিত, প্রাচীন-বাংলা-ভাষায় যদি 
এইগুলি অপাংজেয় বলিয়া বিবেচিত হইত, তবে. বাংলার প্রাচীন লেখা 
হইতে অক্ষরগুলি বাদ পড়িল না কেন? ইহাদের ব্যবহারে স্বসংবদ্ধ 
প্রণালী অনুস্থত হয় নাই সত্য, কিন্ত প্রত্যেক যুগের পুঁথিতে স্ুুসংবদ্ধ 
প্রণালী অনুসরণের প্রতি বিশেষ প্রবণতা৷ দেখা যায়। | 


১৮৪ 


বাংলা-ভাষার সংস্কার 


এতঙ্থ্যতীত, প্রাচীন-বাংলা-সাহিত্যে এই অক্ষরগুলিকে বাদ দিবার 
€কোন প্রবর্তাই দেখি না, বরং তংস্থলে সেইগুলিকে জিয়াইয়। রাখিবার প্রবল 
আকাঙক্ষা দৃষ্ট হয়। প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান কবির বাংলা-পঁথিতে দেখা 
যায়, বাংলার প্রাচীন কবিদের মধ্যে “চৌতিশ।”* লিখার একটি সাহিত্যিক 
রীতি বতমান ছিল। এই চৌতিশায় হয় দেব-দেবীর স্তব, নয় নায়ক- 
নায়িকার বিলাপ বিনাইয়া বিনাইয়া লেখা হইত। বলা বাহুল্য, বাংলা 
বর্ণমালার ক” হইতে আরম্ভ করিয়া 'হ' অবধি চৌত্রিশটি বর্ণের প্রত্যেকটিকে 
লইয়া, তদ্দারা পৃথক-পৃথকভাবে কবিতার চরণ বাঁধিয়া স্তব অথবা 
বিলাপ-রচনার নামই “চৌতিশা”। প্রাচীন বাংলায় এইরূপে চৌতিশা 
'লেখার যে-রীতি ছিল, তাহাকে প্রাচীন বাংলাৰ একটি বিশিষ্ট সাহিত্যিক 
লক্ষণ বলিয়া ধরা হয়। ইহাযে তাৎকালিক একটি সাহিত্যিক কলা- 
কৌশল, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তখনকার খ্যাতনামা কবিগর্ণও 
এই কলা-কৌশল - প্রদশনে গৌরব অজন করিবার লোভ ত্যাগ করিতে 
পারেন নাই। এই চৌতিশাগুলি হইতে বুঝিতে পারা যায়, জ, 'য; 
শষ, স'; পি, ন' প্রভৃতির ব্যবহারে প্রাচীন বাংলা-তাষা কোন 
কঠোর নীতির অবলম্বন করুক আর না করুক, বাংলা শব্দের বানানে 
অক্ষরগুলির আবশ্যকতা স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। 


এখন স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠিবে, সে আবশ্যকতাটুক্‌ কি? এক 
কথায় ইহার উত্তর, ভাষার গতি ও প্রকৃতি অনুসরণে যে-বানান লিখিতে 
হয়, তাহাতে এইরূপ বাদসাদ পোষায় না,---বানানের অঙ্গহানিতে ভাষার 
অঙ্গহানিও ঘটিতে পারে বলিয়া,__তাষার অঙ্গহানিতে বোধ-শক্তির 
অঙ্গহানিও ঘটিয়া থাকে বলিয়া, এ্রবূপ যদৃচ্ছা৷ বাদসাদ চলে না। জাম" 
এবং “যাঁম” শব্দদ্ধয়কে “জাম” বূপে লিখিলে, দেখা মাত্রই অর্থ বোধে কোন 
বেগ পাইতে হয় না, এই কথা বলা! নিছক উক্তি-বিকার ব্যতীত আর কি 
বলিব? আমাদের মতে তৎসম শব্দে এরূপ সংস্কার করা চলে না। তত্ব, 
দেশী ও বিদেশী শব্দে আমরা সুবিধা মত সংস্কার করিয়া লইতে পারি। 
বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ে অনেকখানি আগাইয়া গিয়াছেন। তাহাকে 
ছাঁড়াইয়াও এদিক হইতে বানান সংস্কার করা চলে। কিন্ত, তাহাতে 
বাংল বর্ণমালার সংখ্যা কহিবে না। 


১৮৫ 


মনীঘ।-সঞজুষ। 


এতক্ষণ ধরিয়া আমরা বাংলা, তথা সংস্কৃত-ভাষার দিক হইতে বিচার 
করিয়৷ দেখিয়াছি যে, বাংল! বর্ণমালা কমানো যায় না। শুধু সংস্কৃতের 
হাঁকডাক ছাড়িলে, প্রস্তাবক মহাশয় হয়ত হঠাৎ বলিয়া বসিবেন, এমন 
রক্ষণশীল লোক লইয়া কোন কাজ করা চলে না,--প্রগতির পথে আগানে৷ 
যায় না। এরা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, বাংলা-ভাষায় সংস্কৃত শব্দ-সম্ভারের 
সহিত আরবী, ফারসী, তুকাঁ, পর্তৃ্গীজ, ফরাসী, ইংরেজী হইতেও শব্দ- 
সম্তার আগিয়া মিলিত হইয়াছে (আলোচ্য পুস্তিকার ১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। 
এক নিঃশ্বাসে এতগুলি ভাষার কথা ছাড়িয়া কেবল আরবীর কথা ধরি ন৷ 
কেন? এই ভাষার বহু শব্দ বাঙালী-মুসলমানের নাম ও ধর্মের আশ্রয়ে 
বাংলা-ভাষায় ঢুকিয়া পড়িয়াছে। প্রস্তাবক মহোদয়ের প্রস্তাব মত যদি 
বাংলা-বর্ণ-মালায় একটি 'জ' অথবা একটি 'শ' রাখা হয়, তবে “সিদ্দীক'” 
(58৬০), শৈখ,? (€৯%,) সৈয়িদৃ (শি) অর্থাৎ আরবী 
সাদ (৮০), 'শিন্', ( ৮৪), 'সিব্‌* (৮) প্রভৃতি অক্ষর বাংলার 
মাটিতে একাকার হইয়৷ যাইবে। আরবীতে অক্ষরের সংখ্যা কম বটে, 
বাংলায় বর্ণমালার সংখ্যা! এতবেশি থাকা সত্তেও, ইহার 'জ' এবং “য" দ্বারা 
আরবী জে” (1), “যোর্‌” (৮), 'জালৃ* (১), “যোয়াদৃ” বা “দোয়াদ' 
( ৬৪) প্রভৃতি অক্ষরকে বাংলায় প্রকাশ করিবার উপায় এখনও খুঁজিয়া 
পাওয়া যাইতেছে না| মোটের উপর, এদিক হইতেও বাঁংলা-হরফ কমাইবার 
কোন উপায় দেখিতেছি না। কোন প্রকারেই বাংলা-বর্ণমালার সংখ্য। 


হাস করা যায় না---ইহাই আমার বিবেচনায় স্থির মত। বাংলা সংস্কৃত- 


ভাষা নহে বটে, কিন্তু সংস্কৃত ভাষার প্রভাবে বহু প্রকারে প্রভাবান্বিত বলিয়া 
পূর্বে সংস্কৃত বর্ণের বা বর্ণ-বিন্যাসের গায়ে হাত না দিয়া, বাংলা-ভাষার 
বর্ণ-বিন্যাসে, অন্ততঃ তৎসম শব্দের বর্ণ-সমাবেশে হাত দিতে যাওয়া আমার. 
মতে বৃদ্ধিমানের কাজ নয়। কেননা, আরবী-ভাষার ন্যায় সংস্কৃত-ব্যাকরণ 
এমনই আটঘাট বাঁধা নিয়মে আবদ্ধ যে, সহজে ইহাকে কিছু করিয়া উঠিবার 
উপায় নাই। 


বাংলা-বর্ণ-মালার সংখ্যা হাস করা সম্ভবপর বলিয়া আমার মনে না 
হইলেও, বর্তমান বর্ণমালা-বিন্যাস ব্যবস্থার কিছু-কিছু সংস্কার করা যায় বলিয়া 
মনে হয়। এইরপ সংস্কার উচিত বলিয়াও আমর মনে করি। ধর্তমান 





১৮৬ 


বাংলা-ভাঘার সংস্কার 


যুগ কল-কারখানার যুগ। যদিও মানুষের জন্যই কল-কারখানার স্থষ্টি, 
কল-কারখানার জন্য মানুষের স্ষ্টি নহে, তথাপি কাজ-কর্মে মানুষই 
যেন-কল-কারখানার জন্য স্থষ্ট বলিয়া মনে হইতেছে । এই কথা ভাষার 
বেলায়ও মানুষের বেলার মতই সত্য। টাইপৃ-রাইটাব্‌ বলুন, মৃদ্রণ-যন্ত্ 
বলুন, লাইনো-মেসিন্‌ বলুন, ভাষার মধ্যস্থতায় লোকের যে-সমস্ত কাজ-কর্ম 
চলে, তাহার বিশেষ, সুবিধা করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই সমস্ত যন্ত্রপাতির 
সষ্টি হইয়াছিল। ইহাতে ভাষার সম্পৃূসারণ ও সমৃদ্ধি লা ঘটিয়াছে ; কোন 
প্রকারের অঙ্জহানি-জাতীয় ক্ষতি ঘটে নাই। কোনরূপ অঙ্জহানি ন৷ 
ঘটাইয়া, যদি বর্তম:ন কল-খারকানার যুগের সহিত বাংলা-ভাষাকে খাপ- 
খাওয়াইয়া লওয়া যায় এবং তদ্দারা বাংলা-ভাষার সম্পূসারণ ও সমৃদ্ধি লাভ 
ঘটে, তবে তাহাতে কোন সুস্থ মস্তিকবান ব্যক্তির আপত্তির কারণ থাকিতে 
পারে না। লাইনো মেশিনের সহিত বাংলা-বর্ণমালা-বিন্যাস-ব্যবস্থাকে 
খাপ-খাওয়াইবার জন্য বাংলার স্বনামখ্যাতি “আনন্দ-বাজার-পত্রিকা'' যে- 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে বাংলা-ভাষা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া দূরের 
কথা, আমরা বলিব, বাংলা-ভাষার সম্পৃূসারণ ও সমৃদ্ধির ইতিহাসে, ইহা এক 
অভূতপৃৰ নবযুগের সুচনা করিয়াছে। ““আনন্দ-বাজার-পত্রিকা' বাংলার 
বর্ণমালা হাস করার ব্যবস্থা ভাবিতেই পারেন নাই,--প্রকৃত পক্ষে ভাব৷ 
যায়ও না। 

এখন দেখা যাউক, এই যে বাংলা-বর্ণমালা-বিন্যাস-ব্যবস্থা, এই দিক 
হইতে বাংলা-ভাষার কতটক্‌ সংস্কার করা চলে। এই বিষয়ে আলোচ্য 
পৃস্তিকার একটি প্রস্তাব আমাদের খুবই ভাল লাগিয়াছে; তাহা সংক্ষেপে 
এইবূপ :--- 


আ-কাঁর, ই-কার ইত্যাদি “কার”-গুলির সব কয়টিই একাধিক্রমে 
অক্ষরের দক্ষিণে বা ডান দিকে বসান উচিত। 


এই কার-গুলি বসার বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যে কোন নিদিষ্ট নিয়ম 
অনুস্থত হয় না। বর্তমানে ই-কার, এ-কার এবং এ-কার অক্ষরের বামে 
বসে; উ-কার, উ-কার এবং খা-কার অক্ষরের তলায় বসে; ও-কার 
এবং ও-কারের অর্ধেকটি অক্ষরের ডানে এবং অর্ধেকটি বামে বসে; 
এতস্থ্যতীত একমাত্র আ-কারটি অক্ষরের ডানে বসে। এই নয়টি কার” 


১৮৭ 


মনীঘা-মঞ্ঘা 


বিন্যাসে চারিটি ভিন্ন ব্যবস্থা শিক্ষার্থীর পক্ষে কম অসুবিধার কথা নয়। 
বাংলা ভাষা লেখার গতি বাম হইতে ডান দিকে । এই জন্য, যাহা 
লিখিতে হয় অর্থাৎ যাহা-কিছু “কার' বসাইতে হয়, তাহা অক্ষরের ডান 


না এবং লিখনের সাথে সাথে ডান দিকে চলমান দৃষ্টি ও মনের গতিকেও 
পিছনের দিকে ফিরাইয়া লইতে হইবে না। এই ক্ষেত্রে অক্ষরের তলায় 
যে কার'গুলি বসে, তাহাকে ডানের দিকের “কার' বলিয়া ধরিয়া লওয়া 
যায়, কেননা অক্ষর লেখার পরেই কার বসাইতে হয়। বণ-বিশ্বেষণের 
ধারাও ইহাতে বজায় থাকে । এইরূপ করিলে, এ-কার, ও-কার এ এবং ওঁ- 
কারের বর্তমান রূপ (যেমন, 0 ৈ €1+ টে”) এবং অক্ষরের সহিত ইহাদের 
অবস্থানের ঢচঙের পরিবততন আবশ্যক হইয়া পড়িবে ; নতুবা এই “কার' 
গুলিকে অক্ষরের ডানে বসান চলিবে না । ই'-কারকেও ডানে বসাইতে 
হইলে, হয় ইহার রূপ পরিবর্তন না হয় স্বান পরিবর্তন আবশ্যক । ই-কার 
এ-কার এবং এ-কার----এই তিনটির রূপ পরিবর্তন না করিয়া, শুধু 
অবস্থানের পরিবতীনের পর বাম-মূখো করিয়া বসাইয়৷ দিলেই কাজ চলিয়া 
যাইবে । ও-কার এবং ও-কারের বেলায় তাহা চলিবে না; এইগুলির 
বর্তমান রূপে (যেমন €1, 40:) পরিবর্তন না ঘটাইলে, এই গুলিকে অক্ষরের 
ডানে বসান যাইবে না। হিন্দী ভাষার দেব-নাগরী বর্ণমালায় ও-কার এবং 
ও-কার অক্ষরের ডানে বসে। এই দেব-নাগরী বণমালায় সংস্কৃত-ভাষাও 
লিখা হয়। সুতরাং এই “কার' দইটির জন্য বাংলায় নূতন কারের স্য্টি 
না করিয়া আমরা অনায়াসেই বাংলা-ভাষার ভগ্ী হিন্দী-ভাষার কাছ হইতে 
'কার'-্দইটিকে গ্রহণ করিতে পারি। তাহা হইলে বাংলা লেখায় কার 
সমাবেশ এইরূপ দাড়াইবে £----- 


“কা, কী, কী, কু, কু, ক, ক১ ক১, কা, কী, 


কোথায়-ুকীথায় ; গৌরব-্গীরব ; কিরূপে-কীরুপত 
কৈলাসে বৈদিক দেবতা পৌরবাসিরূপে বাস করিয়া গৌরব বোধ করেন_ 
ক১লাস১ ব১দীক ব১বত৷ পীরবাসীর্প১ বাস করীয়া গীরব বীধ কর১ন। 


১৮৮ 


বাংলা-ভাষার সংস্কার 


বাংলা-শব্দের বানানে অক্ষরের সংযোগে বা 'কার-সংযোগে অক্ষরের 
যে দৈহিক পরিবর্তন ঘটায় ( যেমন জ+ঞ-্জ্ঞ ; ঞ&+চন্ঞ্ঝ ; শ+উ-্শু ; 
গ+উ-ু; ক+ত-্ক্ত) তাহার অধিকাংশই তুলিয়া দেওয়া যায়; 
আনন্দ বাজার পত্রিক।”” তাহাই করিয়াছেন | ইহাতে লাইনো টাইপের 
সুবিধা হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর পক্ষে অক্ষর পরিচয়েও কোন 
বেগ পাইতে হয় না। 
বাংলা-লিখন-পদ্ধতি হইতে দোতালা-অন্রূপ সংযুক্ত বর্ণকে অর্থাৎ 
ই বর্ণের সংযোগকে বিশ্রিষ্ট করা যায় কি না, বলিতে পারি না। তবে 
তিন বর্ণের সংযোগ হইলে, প্রথম বর্ণকে হসস্ত-যোগে পৃথক করা যায় 
বলিয়। মনে হয়। ইহাতে ধাতু বা! প্রত্যয়ের জন্য গোল বাধিবার কথা 
নয়, যেমন £---- 
য্ত্র-্যন্তু ; মন্ত্রী-মন্ত্রী; স্বাতন্থ্য-স্বাতনৃত্যু : 
প্রস্তত-প্রসৃতুত ; শাস্ত্রশাস্ত্ব ; উচ্ছাস-উচ্ছণস 


উপসংহার 

বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে অধুনা যেরূপ অনাচার ও অনাস্থ্টির 
লীল! লীলারমান, তাহা দেখিলে মনে হয়, সত্যই বঝি বাংলা-ভাষা ও 
সাহিত্যের মা-বাপ নাই। বাংলা-ভাষার বাঁধুনী বুঝুন আর না-ই ব্ঝুন 
ইহার কোন ব্যাকরণের সহিত পরিচয় রাখুন আর না-ই রাখুন, ইহার 
গতি, প্রকৃতি ও প্রগতির ধার! হৃদয়ংগম করুন আর না-ই করুন, যিনিই 
বাংল।-ভাষায় শুদ্ধাশুদ্ধ নিবিচারে একটা-কিছু লিখিতে যান, তিনিই 
বাংলায় সাহিত্যিক হইয়া উঠেন । তারপর, গোদের উপর বিষফোড়ার 
ন্যায় আরও বিপৎ হয় তখন, যখন এই জাতীয় লোক কোমর বাধিরা, 
আদাঁজল খাইয়া ভাষার সংস্কারে লাগিয়া যান।* এইরূপ ক্ষেত্রে 'নিরাশ 
হইবারই কথা । তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। 

আঁমরা কিন্তু বরাবরই এইরূপ ক্ষেত্রে নিৰিকার ও আশৃস্ত। আমাদের 
ধারণা, ইহা বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের জীবনী-শক্তির একটি অলম্ত নিদশন | 
কেননা, এইরূপ অনাচার ও অনাস্থাষ্টির মধ্য হইতেই বাংলা-ভাষা ও 


টরিডিডিরিভিনির ডিজিট 08547 88চিিরনিসিক টিসি িটরি 
* বলাবাহুল্য, ইহ] অতি সাধারণ উক্তি। সমালোচ্য প্রবন্ধের লেখকের 
প্রতি এতদ্ারা কোন প্রকারের ইঙ্গিত করা৷ হয় নাই। 


১৮৯ 


মনীষা-মপ্রঘ। 


চি 


সাহিত্য ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে, উঠিতেছে এবং ভবিষ্যতেও উঠিবে। 
বাঙালী জাতি ও বাঙালীর ভাষা সম্বন্ধে আমর! চিরদিনই শুতবাদী (010870150)। 
আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, কোন প্রকারের ঝড়-ঝঞ্চা, (তাহা যতই 
প্রবন হউক না কেন) বাঙ্গালী জাতি ও তাহার ভাষার ভবিষ্যৎ উল্ভ্ুল,--- 
আমরা বলিব, প্রোজ্ছুল। ইহাকে কেহ বিনষ্ট করিতে পারিবে না। 


কিন্ত, বাঙালী জাতির ভাবালুতা ও বিপরীত বদ্ধি আজ তাহার 
রাত্্রীয় ও সামাজিক জীবনে ব্যথতা আনয়ন করিয়াছে । তাহার সেই 
সাময়িক বিলীয়মান বৈশিষ্ট্য যেন তাহার ভাষা ও সাহিত্যের শান্তিময় 
প্রগতিকে ব্যর্থ ও ব্যাহত না৷ করে ; মাতৃ-ভাষার প্রতি তাহার একান্তিক 
শদ্ধা এবং ইহার প্রতি তাহার নিয়মতান্ত্রিক নিষ্ঠা কোন প্রকারের সাময়িক 
অনুপ্রেরণা ও অনুচিস্তনে যেন বিনষ্ট না হয়। বাঙালী যদি কোন 
বিপরীত বদ্ধিবশে আজ ইহা৷ করিয়া ফেলে বা করিতে প্রস্তুত হয়, তবে 
তাহা সমগ্র জাতির পক্ষে একটি মহাকলক্কের বিষয় বৈ কি? 


পরিশেষে বক্তব্য এই, আমাদের নূতনের প্রতি যেমন ভয় নাই, 
ইহার প্রতি তেমন কোন মোহও নাই। জরুরী বলিয়া বিবেচিত হউক 
বা না হউক, সংস্কারের জন্য সংস্কার করিতে হইবে, কিংবা! “একটা নতুন 
কিছু কর রে ভাই নতুন কিছু কর*--এর নেশায় মাতিতে হইবে, এমন 
কোন ধারণা আমরা পোষণ করি না। মাতৃভাষার প্রতি গভীর শ্বদ্ধা, 
ইহার উনৃতির প্রতি নিয়মানুবতিতামলক নিষ্ঠা, ইহার এঁতিহ্যের প্রাতি 
শিক্ষণীয় দৃষ্টি লইয়াই আমরা এই প্রবন্ধে অতি সাবধানে অগ্রসর হইয়াছি। 
বিষয়ের গুরুত্ব হিসাবে আমাদের জ্ঞানের পরিসর ক্ষুদ্র এবং বিচার- 
বিবেচনার সীমা নিদিষ্ট । এই কারণে, দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। 
আমরা সত্যই দৃষ্টি-বিভ্রমের ফলে কোথাও গোলে পড়িয়াছি বলিয়া ধরা 
পড়িলে, বর্তমান মত পরিবর্তন করিতে প্রস্তুত আছি, আশা করি, 
আমর যে-দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বর্তমান আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, ভাবী 
আলোচনাকারিগণ সে-দৃষ্টি-ভঙ্গী লইয়াই বাংলা-ভাঘা-সংস্কারে মনোনিবেশ 
করিবেন। নতুবা, আমদের মাতৃ-ভাষার শ্বীবৃদ্ধির পৰিবর্তে, ইহার 
আশ অবনতির আশঙ্ক! ঘনাইয়া আসিবে । 


রচনাকাল--৩র৷ জানুয়ারী, ১৯৪৪, জিলা স্কুল, ইংরেজ-বাজার, মালদহ । 


১৯০ 


মুসলমানী বাঙ্গালা 


( এতিহাসিক আলোচনা ) 


বঙ্গের মুষ্লিম-সেবিত বাঙ্গালা সাহিত্য বহুদিন হইতে “মসলমানী 
বাঙ্গালা নামে অভিহিত হইয়৷ আসিতেছে । সবপ্রথম যখন এই নামটি 
শুনিয়াছিলাম, তখন কেমন বোধ করিয়াছিলাম মনে নাই ; তবে আজকাল 
যখন যাবনিকত্বের আমেজ প্রলিপ্ত করিয়া এই মধুর “নামামৃত' আম।দিগকে 
পান করানে! হয়, তখন আনন্দাতিশয্যে আমাদের ঠিক “দশা” উপস্থিত না 
হইলেও, ইহাতে আমরা যেন একটু কেমন-কেমন বোধ করিয়া থাকি। 
বিগতপ্রায় অধযুগ হইতেই এই চমৎকার নামটির সার্থকতা সম্বন্ধে আমরা 
নানাভাবে অনুসন্ধান করিয়া আসিতেছি। তাহাতে এই নামের সার্কতার 
যে-বূপ আমাদের কাছে ধরা পড়িয়াছে, তাহাকে সংক্ষিপ্তাদপি সংক্ষিপ্তভাবে 
প্রকাশ করিবার ইচ্ছা । 

কোন জাতিবিশেষের গায়ে হিন্দুয়ানী বা মসলমানী মাকা মারিতে 
পারা গেলেও, কোন দেশ, বিশেষত; কোন দেশের ভাষার গায়ে তেমন 
কোন মাকা আদৌ মার! যায় কিনা, সে-বিষয়ে আমাদেব বিস্তর সন্দেহ 
আছে। বাঙ্গালী মুসলমানর৷ বাঙ্গালা দেশের ভাষাই ব্যবহার করিয়া 
থাকে। দুনিয়ার সব দেশের ভাষাতেই অন্প-বিস্তর মিশ্বণ দেখিতে পাওয়া 
যায়। ফলতঃ ভাষার মিশ্বণ দিয়াই ,জাতির বৈরাট্য, বিস্তৃতি, কর্ম-তৎ- 
পরতা ও ওঁদার্য নিণীতি হইতে পারে । বিরাট অতীতে বাঙ্গালী জাতির 
ভাষা যে-কাঠামো৷ অবলম্বন করিয়াই বড় হউক, ইহা এই জাতির বৈরাট্য, 
বিস্তৃতি, কর্ণতৎপরতা ও ওঁদার্ধের পরিচায়ক । এদেশের মুসলমানদের 
বাঙ্গালাকে “মুসলমানী”' নাম দিয়া দূরে সরাইয়া রাখিবার যে আধুনিক 
প্রচেষ্টা চলিতেছে, তাহা আধুনিক বাঙ্গালী জাতির সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক 
বই আর কি বলিতে পারা যায়? একটি বিরাট দেশের ভাষার গায়ে 
এমন ধর্মীয় মার্কা দেওয়া একরূপ নূতন ব্যাপার। হিন্দী ভাষার মুসলিম 


১৯১ 


মনীষা-মঞ্ুষা 


ওরসজাতি কন্যা উদ্‌ভাষার গায়েও উত্তর-ভারতীয়েরা এমন কোন ধর্মীয় 
মাকা মারেন নাই। তবে, আমাদের বাঙ্গালা দেশে সবই যখন সম্ভবপর, 
তখন ভাষার বেলায়ও যদি হঠাৎ কোন নূতন কথা শুনিয়া ফেলি, তাহাতে 
আশ্চর্য না হইয়া নিজের বাঙ্গালীত্বের কথা স্মরণ করিবার যথেষ্ট কারণ 
আছে। 

বাঙ্গালী মুসলমানের পরম সৌভাগ্য যে, তীহাদের মাতৃভাষার জন্য 
তাহার একটি সুন্দর নাম পাইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালীর 
সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাপী মূসলমান এ-পর্যস্ত এদেশের সংখ্যালধিষ্ঠ হিন্দু-সেবিত 
বাঙ্গালাকে “হিন্দুয়ানী বাঙ্গাল” বলেন নাই। বাঙ্গালার মুসলমান 
তাহাদের প্রতিবেশী হিন্দুদের বাঙ্গালাকে এই মধুর নামটি না দিয়া, এতদিন 
যাবৎ কেন তাহাদিগকে এই পরম সৌভাগ্য-ভোগ হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন, 
তাহা কে বলিবে? তবে মনে হয়, বাঙালী মুসলমানদের স্বীয় মাতৃভাষার 
প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং ওঁদার্যই কৃপত্বই ইহার প্রধান কারণ । যদি 
আমাদের ধারণা সত্য হয়, তবে এইজন্য বাঙ্গালী মুসলমানকে দোষ দেওয়া 
চলে না। 

সে যাহা হউক, “মুসলমানী বাঙ্গালা” বলিয়া একটি কথা প্রায়ই 
চোখে পড়ে, “হিন্দুয়ানী বাঙ্গাল” বর্পিয়। কোন কথা এ-পর্যস্ত চোখে পড়ে 
নাই,---ইহাই আমরা বলিতে চাই। এই “মৃসলমানী বাঙ্গালা” কি, 
সে-সম্বন্ধে বিগত কয়েক বংসর হইতে আমর! চিন্তা করিয়া আসিতেছি। 
বাঙ্গালা ভাষার একটি বিরাট অংশের প্রতি এই নাম আরোপের মূলে যদি 
কোন শুভ ইচ্ছা দেখিতাম, তবে এ-বিষয়ে আমাদের মাথা ধামাইতে হইত 
কিনা সন্দেহ | ইহাতে তেমন কোন শুভ ইচ্ছা নিহিত আছে বা ছিল 
বলিয়া মনে হয় না| বাঙ্গালার মুসলমানগণ ধর্ষে, কর্মে ও বিশ্বাসে 
বাঙ্জালার হিন্দু হইতে মোটামুটি পৃথক হইলেও, সংস্কৃতিমূলক ভিত্তির উপর 
নির্ভর করিয়া, হিন্দুগণ এদেশের মুসলমানকে চিরদিনই স্বজাতীয় বলিয়া 
দাবী করিয়া আসিয়াছেন ; কিন্তু নিতাস্তই আশ্চর্যের বিষয়, বাঙ্গাল৷ ভাষার 
উৎপত্তির ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া, মুসলমানদের বাঙ্গালাকে হিন্দুগণ তাহাদের 
বলিয়া দাবী করা দূরে থাকুক, ইহাকে চিরঘৃণ্য হরিজনের ন্যায় দূর 
দূর" করিয়া তাহাদের অপাংক্তে় করিয়া তুলিতে প্রয়াস পাইতেছেন। 
ইহার কারণ কি, তাহ। নির্ণয় করিতে যাওয়া বৃথা । সম্ভবতঃ, আধুনিক 


১৯২ 


মুসলমানী বাঙ্গালা 


যুগের রাজনৈতিক মানসিকত৷ সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হইয়াছে 
বলিয়া এইরূপ ঘাটিতেছে। বঙ্গের মৃসলিযসেবিত বাঙ্গাল! সাহিত্যে এইরূপ 
ঘৃণ্য ছাপ দেওয়ার সার্থকতা কি, তাহাই আলোচ্য প্রবন্ধের মূল বিষয়। 
সুতরাং একটু এতিহাসিক দৃষ্টিতে এই বিষয়ের বিচার করিতে পারিলে 
ভাল হয়। 

“যূসলমানী বাঙ্গালা" কথাটির ইতিহাস খুব প্রানে নহে | খুব 
সম্ভব, মাত্র ৮২ (বিরাশী) বৎসর পর্বে, কথাটি লেখায় সবপ্রথম ব্যবহৃত 
হইয়াছিল। লং সাহেব (7২০৬. 11765 [1,008 1814-1887 ) ১৮৫৪ 
খীস্টাব্দের কোন্‌ কৃক্ষর্ণে তাহার বাঙ্গালা পৃস্তকের তালিকায় (080910886 
06 736105911 73০০1) “মসলমানী বেঙ্গলী”” কথাটি ব্যবহার করিয়াছিলেন 
কে বলিতে পারে? তাহার তালিকাটি দেখিলে বেশ বঝিতে পারা যায়, 
ফোঠি উইলিয়ম কলেজের পণ্তিতী বাঙ্গালার অনুসরণে ও অনুকরণে লিখিত 
বাঙ্গাল৷ পুস্তক হইতে পৃথক্‌ করিবার জন্য, 'বটতলার”' উনবিংশ শতকের 
পঁথিগুলিকে এই নাম দেওয়া হইয়াছিল । কেনন৷ পণ্ডিতী বাঙ্গালায় লেখা 
মুসলমানদের অন্য পুস্তককে তিনি “মুসলমানী বেঙ্গলী” শীর্ষের অস্তগত 
করেন নাই। ইছার পর, যে-সকল উল্লেখযোগ্য পস্তকে এই কথাটির 
বাবহার দেখা যায়, তাহ রার বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় “বঙভাঘ। 
ও সাহিত্য” এবং অধ্যাপক স্ুনীতিকৃমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কৃত 
40218510800 [09610001061 01 736176811 [208088০ আধূনিক বাঙ্গালা 
সাহিত্যের এই দুইজন মহারথীও কথাটিকে অতিরিক্ত মাত্রায় অসাবধানভাবে 
মুসলমানদের সমগ্র পুঁথির অর্থাৎ প্রাচীন সাহিত্যের জন্যই ব্যবহার করিয়াছেন। 
ইহাদের ব্যবহারে অসাবধানত। ব্যতীত কোন প্রকারের ঘৃণার ভাব লক্ষ্য 
করি নাই। কিন্ত দুঃখের বিষয়, অধুনা নানাস্থানে কথায় ও লেখায় 
“মলমানী বাঙ্গালা কথাটি সমগ্ন বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্য-সাধনাকে 
ব্ঝাইবার জন্য ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের সহিত ব্যবহৃত হইতেছে । তাহার 
কোন নজীর উদ্ধৃত করার আবশ্যকত। আছে বলিয়৷ মনে করি না। 

একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখা যায়, যে-বাঙ্গালায় একটু অতিরিক্ত 
মাত্রায় ফার্সী ও উর্দু শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, তাহা তো৷ অবিসংবাদিত- 
ভাবে “মৃসলমানী বাঙ্ালা” বলিয়া ঘোষিত হইয়। থাকেই, অধিকন্ত মুসলমান 
নিবিশেষে যে-প্রকারের সংস্কৃতমূলক বাঙ্গালাই লিখুন, তাহাও ''মুসলমানী 


১৬ ১৯৩ 


মনীষা-মগুষ। 


বাঙ্গালা” নামে অভিহিত হইয়া থাকে । এই হিসাবে মৌলান! মোহাম্মদ 
আকরম খান সাহেবের--“বল উষাপতির (শ্ীকৃষ্চের নাতি অনিরুদ্ধের ?)--- 
শরণ লইতেছি”'-__ এর ন্যায় বাঙ্গাল৷ যেমন ““মুসলমানী বাঙ্গালা,” তেমনই 
বটতলায় “কেতাব মাফিক বাত হইল তামাম”ও “মূসলমানী বাঙ্গালা” । 
ফলত:, “মুসলমানী বাঙ্গালা” নামক কথাটি যেরূপ অসাবধানভাবে তাচ্ছিল্যের 
সহিত ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাতে বাঙ্গালা-ভাষার কোন যুগ-বিশেষের 
রূপ না বঝাইয়া, এই ভাষার মুসলিম-সেবকমণ্ডলীর প্রতি এই কথাটির 
প্রয়োগকারীর আন্তরিক ঘৃণা, অশ্ৃদ্ধ৷ ও তাচ্ছিল্যের ভাবই অধিকমাত্রায় প্রকাশ 
পাইতেছে। এই শেণীর লোকের এহেন ঘৃণ্য মানসিকতাটি অদ্ভুত (?) 
“মুসলমানী বাঙ্গালার” চেয়েও অত্যধিক অভ্ভুত হইয়া! আমাদের চোখে ঠেকে । 
কারণ, বিচারের নিকট ইহাদের সমস্তই ভিত্তিহীন বলিয়া মনে হয়। 


প্রথমতঃ, যে-বাঙ্গালাঁয় ফার্সী ( প্রকারান্তে আরবী ) ও হিন্দী শব্দের 
বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়, তাহাকেই যদি “মুসলমানী বাঙ্গালা”' বলিয়া উল্লেখ 
করিতে হয়, তবে মুকন্দরাম চক্রবর্তী (কবিকঞ্কণ ), ভারতচন্দ্র রায় বা 
রামেশূর ভট্টাচার্যের লিখিত সাহিত্যের সবটুকৃকে না হউক, অন্ততঃ 
কতট্কৃকে, “মুসলমানী বাঙ্গাল।” নাম দিতে হয়। কেননা, ইহাদের 
সাহিত্যের অংশ-বিশেষে এরূপ শব্দের প্রাচ্য দেখিতে পাওয়া যায়। 
উদাহরণ স্বরূপ ঘোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত কবিকঞ্কণের “চণ্ডী” 
এবং সপ্তদশ শতাব্দীর কৰি রাষেশরের “সত্যপীর” হইতে দূইটি অংশ 


এইস্বলে উদ্ধৃত করিলাম ঃ 


“ফিজর সময়ে উঠি, বিছায়্যা লোহিত পাটি, 
পাচ বেরি করয়ে নমাজ | 
ছিলিমিলি মালা করে, জপে পীর পেকাম্বরে 
পীরের মোকামে দেই সাজ ||” (চর্ভীমঙল) 
“কাহে কৃষ্টন গির্দ মৌত লগা তেরা 
ছোর সদানন্দ নাম সেবককো মের! || 
নহি ঠৌর মারুঙ্গা রখেগা কৌন চচচা । 
ও লোগ ভি চোর ওঁর তুলোক ভি সচচা ||” 


(সতাপীর) 


১৯৪ 


মুসলমানী বাঙ্গালা 


দ্বিতীয়তঃ, যদি ভাষার কথা ছাড়িয়া দিয়া, সাহিত্য-সেবককে ধর্মের 
কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাদের সেবিত সাহিত্যকে “মুসলমানী বাঙ্গালা” 
বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়, তবে হ্যালহেড সাহেবের “বাঙ্গালা ব্যাকরণ" 
বা মার্সম্যান প্রভৃতির বাঙ্গালা-সাহিত্যকে “খীস্টানী বাঙ্গালা” এবং তরুদত্ত, 
সরোভিনী নাইডু প্রভৃতির ইংরেজী সাহিত্যকে “হিন্দুয়ানী ইংরেজী” বলা 
উচিত। ফলে তাহা হয় কি? যদি না হয়, তবে খ্ীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর 
কবি জৈনুদ্দিন, মোহাম্মদ সগীর, শেখ কবীর, ষোড়শ শতাব্দীর কবি 
মোহান্মদ কবীর, সৈয়দ সোলতান, শেখ ফয়জল্লা এবং সপ্তদশ শতাব্দীর 
কবি দৌলত কাজী, কোরেশী মাগন, আলাওল, মোহাম্মদ খা প্রভৃতির 
বাঙ্গাল সাহিত্যকে “মৃসলমানী বাঙ্গাল৷”', আখ্যায় আখ্যাত করা হয় কেন? 


অথচ তাহারা বে-ভাষা বাঙ্গালা-সাহিত্যে প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা 
এইরূপ £ 


“আমির হাসন সৃতী, বাপে গুণে অদভূতা, 
যেহেন স্বর্গের বিদ্যাধরী । 

চাচর চিকর খোপা, শোতে অতি মনোলোভা 
মুক্তা দোলে লহরে লহরী ॥ 
ষ ক 

নয়ন চঞ্চল দেখি, ধাইল খঞ্রন পাখী, 
কটাক্ষে হানিল দ্বিজরাজ | 

মৃগমদ পত্রাবল্ী, মগান্ক কলঙ্ক বলি, 
ভ্রম হয় মুনিমন মাঝ || 


( মকতুর হোসেন--মোহান্মদ খা) 


যেরপ মনোভাব লইয়া এইবূপ বাঙ্গালাকে “মুসলমানী বাঙ্গাল” 
বলিয়৷ ঘৃণাপ্রকাশ করা হয়, সেইরূপ কোন প্রকারের মনোভাব আমাদের 
নাই বলিয়া, যিনিই ইহাকে 'মুসলমানী বাঙ্গাল।”' বলুন, আমরা তাহা 
বলিতে পারি না। এইরূপ বাঙ্গাল সপ্তদশ শতাব্দীর সেরা হিন্দুকবিদের 
কয়জন লিখিয়াছেন, তাহার সংখ্যা তলাশ করিতে গেলে, “লোম বাছিতে 
কম্বল উজাড়'-এর দশা৷ ঘটিবার সপ্তাবনা খুবই বেশী। 


১৯৫ 


মনীষা-সপ্ষা 


তবে কি ভাবের দিক হইতে বিচার করিয়াই কতকগুলি বার্জালা 
কাব্যকে “মুসলমানী বাঙ্গালা ঘৃণ, ছাপ দেওয়া হয়? লেখার মধ্য হইতে 
কিংবা কথার ভিতর হইতে যতাটুক নজীর সংগ্রহ করা যায়, তদৃদ্বারা এমন 
কোন ব্যাপার বুঝিতে পারা যায় না। আর যদি বাঙ্গালা কাব্যে ইস্লামী 
তাবের প্রাধান্য হইলেই, তাহাকে “মুসলমানী বাঙ্গালা” বলিয়া উল্লেখ 
করিতে হয়, তবে বাঙ্গালার বৈষ্ণব-রচিত পদাবলী-সাহিত্যকে সমগ্র বাঙ্গালী 
জাতির গৌরবের বস্ত বলিয়া নির্দেশ না করিয়া তাহার গায়ে মুসলমানী 
বাঙ্গালার ছাপ মারিয়া, সে-গৌরবটুক্‌ বাঙ্গালার মুসলমানকেই দেওয়া উচিত ; 
কেননা পদাবলী সাহিত্যটির আগাগোড়া মুসলমানদের সুফী-সাহিত্যের 
প্রেরণায় অনুপ্রাণিত এবং ভাব-সামগ্জস্যের প্রাচুর্যে পরিপূরিত। কিন্তু 
বন্ঠমান শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের কোন বাঙ্গালী ( অবশ্য বাঙ্গালার মুসল- 
মানকে বাদ দিয়া) তাহা করিতে স্বীকৃত আছেন বলিরা মনে হয় না। 
এই হিসাব ধরিতে গেলে, কবি নজরুল ইসলামের “হাফেজের অনুবাদ 
এবং নরেন দেবের “ওমর খৈয়াম”' সমভাবে “মুসলমানী বাঙ্গালা” | কিন্ত, 
হিন্দুগণ কান্তি ঘোষ কি নরেন দেবকে “মুসলমানী বাঙ্গালা"র লেখক 
বলিয়া একঘরে করিয়াছেন কি? 


এখন প্রশব হইতেছে, বাঙ্গাল-সাহিত্যের ভাষা, ভাব এবং এই 
সাহিত্যের সেবকের জাতি এই তিনটির কোনটির দিক হইতে বিচার করিরা 
যখন ইহার গায়ে “মৃসলমানী বাঙ্গালার” ছাপ দেওয়া যায় না, তখন এই 
মার্কাটি এক শেণীর বাঙ্গালা-সাহিত্যের গায়ে মারিয়া দেওয়ার সার্থকতা কি 
কিছুই নাই? প্রকৃত পক্ষে সুক্ষ্াদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে এই মাকার কোন বিশেষ 
সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। তবে যে একেবারে কোন সাধকত। 
নাই, তেমন কথা বলা যায় না। হ্যা, ইহাতে যে-সার্থকতাটুক রহিয়াছে, 
তাহা আধুনিক যুগের আরোপিত সাথকতা নহে, একথা জোর করিয়া 
বল] যাঁয়। সাহিত্য-সেবকের জাতি এবং ইহার ব্যবহার ভাষা-সংশ্রি্ট 
তথাকথিত কোন কোন বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করিয়াই উপর্য-ক্ত সার্থকতা 
আরোপ কর! হর। এইরূপ সার্থকতা আরোপের মূলে সারবত্তার চেরে 
অসাবধানতাই বেশি বলিয়া আমাদের ধারণা । নিমের সংক্ষিপ্ত আলো- 
চনাটি এ-বিষয়ে আমাদের বক্তব্য আরও পরিস্ফুট করিবে। 


১৯৬ 
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বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রগতির ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, 
খীস্টায় ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্য হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর অবসান-কালের 
মধ্যে জাতিধন্ননিবিশেষে সেবিত পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালা-সাহিত্যে এমন 
একযুগ আসিয়াছিল, যাহাকে নিতান্তই দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে ইচ্ছা করিলে 
 মুপলমানী বাঙ্গালা” নামে অভিহিত করা চলে। আবার একথাও ভুলিলে 
চলিবে না যে, বাক্গালার সকল অংশের সাহিত্য সম্বন্ধে এ-উক্তি অচল। 
এই যুগীর পূর্ব ও উত্তর-বঙ্গীয় সাহিত্যকে, পশ্চিমবঙ্গীয় সাহিত্য-সাধনার 
বাহিরে রাখা উচিত; কেননা, যে-সকল বৈশিষ্ট্ের প্রতি লক্ষ্য রাখিরা এই 
যুগকে পৃথক নাম দেওয়া যায়, তাহার বিশেষ প্রভাব উত্তর ও পৃৰবঙ্গীয় 
সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না। পশ্চিম বঙ্গ অর্থাৎ বঙ্গের যে-অঞ্চলে আধুনিক 
প্রেসিডেণ্সী ও বর্ধমান বিভাগ এবং রাজশাহী বিভাগের মালদহ, রংপুরের 
দক্ষিণাংশ এবং রাজশাহী জেলার সবখানি অবস্থিত, সে-অঞ্চল বাঙ্গালা 
সাহিত্যে বরাবরই প্রাধান্যবিস্তার করিয়াছে ; এই কারণে এই যুগের বাঙালা 
সাহিত্য বলিতে, আমরা উপযুক্ত পশ্চিমবঙ্গীয় অঞ্চলের বাঙ্গালা সাহিত্যই 
বঝাইতেছি। 
যে-যুগের কথা বলা হইতেছে, সে-যুগের বাঙ্গালা-সাহিত্যে ভাঘায় 
ও ভাবে যন্লিম প্রভাব প্রচুর! এ-স্বলে এই প্রস্তাবকে বিশ্লেষণ করিয়া 
দেখান সম্ভবপর নহে। আবশ্যক বোধ করিলে, আমরা অন্য প্রবন্ধে 
এ-বিষয়ে আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছি। বলাবাহুল্য পলাশীক্ষেত্রে 
মসলিম রাজশক্তির পতনের (১৭৫৭ খ্রীঃ) পর, বাঙ্গালার হিন্দু-সাহিত্য 
হইতে এই প্রভাব হাস পাইতে থাকে । কিন্তু, পশ্চিমবজের মুসলমানগণ 
মেরুদণ্ডবিহীন হইয়াও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত একরপ “খিচুড়ি' 
বাঙ্গালায় এমন একরপ 'সাহিত্য স্যষ্টি করিতে থাকে, যাহা অধুনা “ৰট- 
তলার-সাহিত্য” নামে অভিহিত হয়। এই বটতলার সাহিত্যকেই লঙ্‌ 
সাহেব “মসলমানী বেঙ্গলী” নাম দিয়াছিলেন। তাষার দিক হইতেও 
ইহাদের মূল্য যেমন নগণ্য, সাহিত্য-সম্পদের দিক হইতেও ইহার মূল্য, 
তেমন হেয়। বর্তমানে আমাদের এইটুকু জানিলেই যথেষ্ট হইবে যে, 
ঘোড়শ শতাব্দীর শেষকাল হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর অবসান-কাল পর্যস্ত 
বাঙ্গালার সাহিত্যে (হিন্দুরই হউক বা মুসলমানেরই হউক ) মুসলিম প্রভাব, 
ভাব ও ভাষা এই উভয়ই যথেষ্ট! পশ্চিমবঙ্গ মুসলিম রাজধানীর নিকটবর্তী 
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ছিল বলিয়া নানাভাবে নানাদিক হইতে মুসলিম প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। 
এই প্রভাব সাহিত্যে প্রতিফলিত হওয়ায়, এই সময়কার হিন্দু-মুস্লিম-সেবিত 
বাঙ্গালা-ভাষায় এমন একটি ইসলামী অর্থাৎ তথাকথিত “মুসলমানী” পারিপা- 
পাশ্বিকতার স্যষ্টি হইয়াছ, যাহার জন্য“ইহার গায়ে ইচ্ছা করিলে নিতীস্তই 
অসাবধান ভাবে “মুসলমানী বাঙ্গালার”র ছাপ দেওয়া যায়। কবিকন্কণের 
“চত্তী”, বৈষ্ণবদের পদাবলী এবং হিন্দুদের সত্যনারায়ণ বা সত্যপীর 
সাহিত্যের কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়াছি । এই স্থলে এই যুগের ইসলামী 
পারিপাশ্বিকতার উদাহরণ স্বরূপ অ্রপ্রসিদ্ধ সন্ধ্মী ধর্মগ্রন্থ শুন্যপুরাণের 
অন্তর্গত “নিরঞ্তনের রু্মা” হইতে (কেননা এই গ্রন্থের এই অংশ ষোড়শ 
শতাব্দী বা তৎপরবর্তী রচনা বলিয়া নির্দেশিত হয়) কিয়দংশ উদ্ধৃত 
করিতেছি ঃ 


“এইরূপে দ্বিজগণ, করে ছিষ্টি সংহারণ, 
ই বড় হইল অবিচার । 

বৈকৃণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম, মনেতে পাইয়া মর্ম, 
মায়াতে হইল অন্ধকার || 

ধন্্ন হৈল্যা যবনরূপি, মাথায়ত কাল টপি, 
হাতে শোভে ত্রিকচ কামান । 

চাপিয়া উত্তম হয়, ব্রিভুবনে লাগে ভয়, 
খোদায় বলিয়া এক নাম |। 

নিরপগ্তন নিরাকার, হৈল্য৷ ভিস্ত অবতার 
মুখেতে বলেন দশ্বদার | 

যতেক দেবতাগণ, সভে হয়্যা একমন, 
আনন্দেতে পরিল ইজার || 

বন্ধা হৈল মহান্নদ, বিষ হৈল পেকান্বর, 
আদমফ হৈল্যা শুলপানি। 

গণেশ হইল৷ গাজী, কান্তিক হইল কাজী, 
ফকির হইল যত মুনি | 

তেজিয়৷ আপন ভেক, নারদ হইল্যা শেক, 
পূরন্দর হইল মৌলনা | 
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চন্ত্র সূর্য আদি দেবে, পদাতিক হয়্যা সতে, 
সবে মেলি বাজায় বাজন৷ ॥ 

আপনে চণ্ডীক৷ দেবী, তিহ হৈল্য। হায় বিবি, 
পদ্মাবর্তী হৈল্যা বিবি নূর । 

যতেক দেবতাগণ, হয়া! সবে একমন, 
প্রবেশ করিল জাজপুর |” ইত্যাদি । 

( শূন্যপ্রাণ---রামাই পণ্ডিত ) 
এইস্লে যে ইস্লামী আবহ।ওয়ার স্য্টি হইয়াছে, তাহা এই যুগের, 
বিশেষত: সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর, বাঙ্গালা সাহিত্যে যথেষ্ট পরিমাণ 
দেখিতে পাওয়া যায়| মুসলমানদের কথা ছাড়িয়া দিয়াও, অষ্টাদশ শতাব্দীর 
প্রথমার্ধের খ্যাতনামা হিন্দুকবি ভারতচন্তেও (১৭১২--১৭৬০) দীনেশ 
বাব্র ন্যায় ফারসী ভাষা-অনভিজ্ঞ ব্যক্তি ফারসী-সাহিত্যের প্রভাব স্বীকার 


করিয়াছেন । 
এইস্কলে কেহ কেহ আপত্তি তুলিতে পারেন যে, শুন্য পুরাণের 


“নিরঞ্জনের রুষমায়”, অথবা ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে রচিত কবিকম্কণের 
“চণ্তীতে” কিংবা সপ্তদশ শতাব্দীর “সত্যপীর বা৷ সত্যনারায়ণ” রচকদের 
মধ্যে বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতচন্দ্রে যে-মূস্লিম প্রভাব থাকার 
ফলে ভাষা স্থানে স্বানে “মসলমানী বাঙ্গালা” হইয়া উঠিয়াছে, তাহা 
তাহাদের প্রকৃত ভাষা নহে। তীহারা যে-যে স্থলে মূস্লিম জীবনের 
আলেখ্য কবিত্বের রঙ্ভীন তুলিকায় অঙ্কন করিয়া দিয়াছেন, কেবল সেই 
সেই স্থলে তাহার মুসলমানদের ব্যবহৃত ভাষার আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছেন। 
ইহ! যেন একবপ দায়ে পড়িয়া ; ইহার দ্বারা তাহাদের বর্ণনাকে বাস্তব 
ও সজীব করিয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে মাত্র। অন্য কোন কুটতক 
লইয়া এই কৃটতকটির সম্মুখীন না হইয়া, ইহাঁকে মানিয়া লইলেও বৃঝিতে 
হয় যে, এই সময়ের মুসলিম জীবনের প্রসার এমন বিস্তৃত ছিল যে, সাহিত্যে 
এই জীবনের বূপ দিতে হইলে মুসলিম রঙের আশ্বয়গ্রহণ করা ব্যতীত 
গত্যস্তর ছিল না। যদি তাহাই হয়, তবে এই সময়ে মৃষ্লিম কবিদিগকে 
“মূসলমানী বাঙ্গালা” ব্যবহারের জন্য হীনতার চক্ষে দেখার কোন কারণ 
দেখি না, কেননা মুসলমান কবিগণ তাহাদের কাব্যে মুসলিম জীবনের 
ছবিই আকিয়াছেন। 
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নিবিকার ও নিরপেক্ষভাবে দেখিতে গেলে 'মনে হয়, এই সময়ের 

বাঙ্গালা-সাহিত্যে এইরূপ কোন ব্যাপার নিহিত ছিল না। আমরা ইত:- 
পূরে উল্লেখ করিয়াছি, এই সময়ের পশ্চিমবলীয় বাঙ্গালা-ভাষা মৃস্লিম 
রাজধানীর নিকটবর্তী ছিল বলিয়া নানাভাবে মুস্লিম প্রভাবে প্রভাবিত হয়। 
এই মুস্লিম প্রভাবের মধ্যে রাজভাঘার একটি প্রবল ভাষাগত প্রভাব ছিল 
বলিয়া একরূপ নিশ্চিতভাবে অনুমান করা *যায়। অধিকত্ত, এই সময়ে 
বঙ্গের সবত্র হিন্দু-য্সলমানের মধ্যে একটি সংস্কৃতিগত ( ০1018] ) 
মিলন বা এক্যের পথ প্রশস্ত হইয়া আসিতেছিল | এই সময়ে বঙ্গের 
হিন্দু মুসলানের মধ্যে বাউল মতের বিস্তৃতি ইহার অন্যতম প্রমাণ । 
মোটামুটি এইরূপ প্রভাবের ফলে, পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালা-ভাষা তথাকথিত 
“মুসলমানী বার্গালার'' আকার ধারণ করে, এবং এই স্থানেরই সাময়িক সাহিত্যে 
( হিন্দ-মুসলিষ উভয় ) তাহার ছাপ অঙ্কিত হয়। ইহার প্রমাণ বিস্তর । 
পশ্চিম বঙ্গের কবিকঙ্কন চণ্তীতে প্রায় তিনশতাধিক মুস্লিম শব্দ ব্যবহৃত 
হইয়াছে; অথচ এই সময়ের একটু পূর্ববর্তী পুববঙ্গীয় কৰি মাধবাচার্ষের 
চণ্তীতে এইরূপ শাব্দিক প্রভাব নগণ্য । সপ্তদশ শতাব্দীর পৃববঙ্গীয় 
'সত্যনারায়ণের বা সত্যপীরের' ভাষা তেমনই সুষ্ঠু ও সাধু, এই সময়ের 
পশ্চিষবঙ্গীয় অধিকাংশ সত্যপীরের পঁথির ভাষা তেমনই অসাধু ও বিকৃত। 
সপ্তদশ শতাব্দীর পর্ববঙ্গীয় কবি দৌলত কাজী যখন “সতী ময়না?” রচন৷ 
(১৬২২--১৬৩৮ খীঃ) করিতে গিয়া লিখিতেছিলেন £ 

“চঞ্চল যুগল আখি নীলোৎপল গঞ্জে । 

মগাঙ্ক শরে মগ পলায় নিকৃপ্তে ॥ 

মদন-ষগ্তরী ভুরু কিবা শরাসন! 

লুকি গেল পুষ্পধনু লজ্জার কারণ।।” 
তখন পশ্চিমবঙ্গের মোহাম্মদ এয়াকৃব প্রমুখ খ্যাতনামা কবিগণ “জঙ্গনামা” 
( রচনাকাল--১৬৯৫ ) শ্রেণীর পুস্তকে যে-ভাষা ব্যবহার করিতেছিলেন, 
তাহা এইবপ £ 

“যত মুসলমান ছিল এজিদ লঙ্করে। 

জার জার হৈয়া কান্দে এমাম খাতিরে | 

শোকেতে কাতর হৈল যত মুসলমান। 

দেলেতে হইল খুসি যত কৃফ্রান ||” 


২০০ 


মূসলমানী বাঙ্গালা 


এই সমস্ত বিষয় লক্ষ্য করিলে মনে হয়, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর 
পৃৰ ও পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙ্গালা-ভাষায় একটি বেশ ম্পষ্ট প্রভেদ বিদ্যমান ছিল। 
এই প্রভেদের মূলে অন্য যে-কোন কারণ থাকৃক, পশ্চিম ও পৃববঙ্গের 
মধ্যে রাজনৈতিক সম্বন্ধের দূরত্ব ও নৈকট্য যে একটি প্রধান কারণ, সে- 
বিষয়ে আমাদের বিশেষ দন্দেহ নাই | প্ৰবঙ্ষের ভাষা রাজধানী গৌড়, 
রাজমহল ব৷ মুশিদাবাদ হইতে অনেক দূরে অবস্থান করার ফলে, রাজভাষার 
আতশুপ্রভাব হইতে অনেকখানি মুক্ত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রায় দৃই- 
তৃতীয়াংশ কাল যাবৎ ঢাকায় মুঘল রাজধানী অবস্থিত থাকিলেও, এই সময়ে 
মুঘল শাসনকর্তৃগণ আহম, মগ ও পর্তুগীজ জলদস্থ্যগণের সহিত বিবাদে 
লিপ্ত থাকায়, পূর্ববঙ্গে রাজভাষার প্রভাব রাজশক্তির ন্যায় শিথিল ছিল । 
এইজন্যই পৃববঙ্গের বাঙ্গালা-ভাষার রূপ অনেকখানি অবিকৃত। এই 
অবিকৃতি হিন্দ, ও মুসলমান কবির হাতে সমানভাবে স্থান পাইয়াছে, 
ইহাই বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। 

কিন্তু, পশ্চিমবঙ্গের বিকৃত ভাষা হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের হাতে 
সমানভাবে স্থান পায় নাই, তাহাঁও ভাবিবার কথা । এই সময়ের পশ্চিম- 
বঙ্গীয় মুসলমানদের ভাষা যতটুকু “খিচুড়ি”, হিন্দুর ভাষা ততখানি নয়। 
সুসলমানদের ভাষায় “খিচুড়িত্ব অধিক মাত্রায়--ইহার কারণ কি? 
বৈজ্ঞানিক বৃদ্ধি-প্রসূত কল্পনার সাহায্যে ইহার কারণ নির্ণয় করিতে হইলে 
বলিতে হয়, আজকাল যেমন “টেস্ৃফিরিঙ্গীরা” বিশ্রী ইংরেজী বলিলেও 
তাহাদের ইংরেজীপ্রীতি--যে-কারণেই হউক আমাদের চেয়ে একটু অধিক 
মাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনই আলোচ্যকাল অতিশয় স্বপসংখ্যক 
অভিজাতবংশীয় মুসলমানের কথা বাদ দিলেও, অপরাপর সকলশ্রেণীর 
পশ্চিমবঙ্গীয় মুসলমানের প্রীতি রাজভাষা ফারসী ও বাজকথ্যভাষা উর্দ্র 
প্রতি--যে-কারণেই হউক---পশ্চিমবঙ্গীয় হিন্দর চেয়ে যথেষ্ট অধিক ছিল, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। পশ্চিমবঙ্গীয় মুসলমানদের এহেন অত্যধিক উদর 
ব৷ ফার্সী-প্রীতির ফলে, এই সময়ের বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষায় তীহারা 
একটুখানি অধিকমাত্রায় খিচুড়ি পাকাইয়াছেন। ইহাতে তাহাদের ভাষা 
স্থলে স্থলে যে উৎকট মূতি ধারণ করে নাই, সে-কথাও ,বল৷ যায় না। 
উনবিংশ শতকের বটতলার পঁথিতে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। এই 
ভাষায় লেখকের কৃর্রিমতা যতখানি বেশী, স্বভাৰিকতা ততটুকু কম। 


২০১ 


মনীষা-মঞ্ুষা 


কেননা, বাঙ্গালার কোন অংশের মুসলমান বটতলার' পৃঁথির উৎকট ভাষা 
ব্যবহার করিতেন বলিয়া জানি না। কি কারণে এই ভাষা পূঁথিগুলিতে 
ব্যবহৃত হয়, তাহার কোন কারণ অদ্যাবধি নিণীতি হয় নাই। 


এই প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখা উচিত যে, মূল হিন্দী ভাষাকে ফারসী 
অক্ষরে লিখিয়া অতিরিক্ত মাত্রায় ফারসী শব্দ সমাবেশে উত্তর-ভারতীয় 
মুসলমানেরা ইহা হইতে উর্দুর ন্যায় একটি কৃত্রিম ভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন। 
খীস্ট্রীয় অষ্টাদশ শতকের শেষার্ষ হইতে উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধকালের 
মধ্যে বাঙ্গালার মুসলমানগণও ফারসী বা আরবী অক্ষরে বাঙ্গালা লিখিয়া 
বাঙ্গালা তাষা হইতে আর একটি কৃত্রিম ভাষা-স্থষ্টির চেষ্ট। চালাইয়াছিলেন। 
উত্তর-তারতে মৃপলিম শাসনের গৌরবময় যুগ হইতে হিন্দীকে উর্দু করিবার 
প্রচেষ্টা চলিয়াছিল বলিয়া তথায় উদ্‌ৃর স্থষ্টি সম্ভবপর হইয়াছিল | কিন্তু, 
বাঙ্গালায় নবাবী আমলের নিতান্তই শোচনীয় অবস্থার সময়, বাঙ্গাল 
ভাষাতে ফারসী বা আরবী অক্ষর চালাইয়া ইহাকে “মুসলমানী' করিয়া 
তুলিবার চেষ্ট আরম্ভ হওয়ায়, বঙ্গে এ আরবী বা ফারসীকৃতির আন্দোলন 
বেশী দিন চলিল না। বল বাহুল্য, বঙ্গের মেরুদণ্ডবিহীন মুসলিম 
শক্তির পতনের সঙ্গে সঙ্গে, এ-আন্দোলন প্রতিহত হয়, এবং ক্রমেই তাহ! 
ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়। 


বাঙগালা-ভাষাকে এইরূপ আরবী বা ফারসী-কৃতির প্রচেষ্টায়ও একটু 
বৈশিষ্ট্য আছে। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানেরা যখন বাঙ্গালাকে ফারসী 
অক্ষরে লিখিতেছিলেন, পৃববঙ্গের চট্টগ্রাম বিভাগে তখন মুসলমানেরা 
বাঙ্গালাকে আরবী অক্ষরে লিখিতেছিলেন। আমাদের নিকট আরবী ও 
ফার্সী অক্ষরে লিখিত কতকগুলি বাঙ্গাল! প্রাচীন পৃথি সংগৃহীত আছে। 
আমরা দেখিয়াছি, তন্ুধ্যে কোন হস্তলিপি দেড়শত বৎসরের উত্ধকালের 
নহে। আবার ফারসী হস্তলিপিগুলির কাল আরও আধুনিক । পূর্ববঙ্গীয় 
পৃথির ফারসী হস্তলিপির সংখ্যা দৃই চারিটি, কিন্ত আরবী হস্তলিপির সংখ্যা 
বিস্তর। ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পার! যায়, পশ্চিমবঙ্গের ফার্‌ সী-প্রীতির 
ফলে এই অঞ্চলের মুসলমানেরা (যেমন গরীব্ল্লা, হাযৃজ। প্রভৃতি কবিগণ) মূল 
বাঙ্গালা-ভাষাকে যেমন একটু অতিরিক্ত মাত্রায় ফার্সীকৃত করিয়া তুলিয়া- 
ছিলেন, তেমনই মূল বাঙ্গালা অক্ষরকেও ফারসী অক্ষরে পরিবতিত করিয়। 


২০২ 


মুসলমানী বাঙ্গাল! 


দিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের কবি হামজা! ১৭৯২ খীস্টাব্দে যখন “আমির 
হামজার কেচ্ছা”? রচনা করিতে গিয়া লিখিতেছিলেন 


“কামেল ফাজেল লোগ যত কারিগর । 
কেহ না করিল কবি আখেরি কেচ্ছার | 
লোগের খাহেস দেখে ভাবি মনে মনে। 
আখেরি শায়েরি পৃথি হইবে কেমনে |” 


তখন তাহার এই ভাষা লিপিবদ্ধ করার জন্য বাঙ্গালা-হরফের চেয়ে ফার্সী 
হরফ অধিক সুবিধাজনক ছিল, সন্দেহ নাই | এইজন্য তিনি যদি বাঙ্গালা 
বর্ণমাল৷ ত্যাগ করিয়া ফারসী বর্ণমালার সাহায্য লইয়া থাকেন, তাহাতে 
কিছুই অন্যায় হয় নাই । 


ঠিক এই সময়ে, পূর্ববঙ্গের, বিশেষতঃ, টট্টগ্রাম বিভাগেব, মুসলমানেরা 
কবি আলাওলের “পদ্মাবতী * কাব্যে ব্যবহৃত অপৃৰ সৌষ্টবশালী সংস্কৃত- 
প্রধান ভাষাকেও আরবী হরফে লিখিবার প্রয়াস পান। পদ্মাক্তী কাব্যের-- 


“আজানূলম্বিত কেশ কস্তুরি সৌরভ 
মহ৷ অন্ধকারে যেন দৃ্টি-পরাভৰ || 

স্বর্গ হইতে আসিতে যাইতে মনোরথ । 
স্থজিল অরণ্য মধ্যে মহা শুদ্ধ পথ ||? 


্ 


তির ন্যায় ভাষাকে স্বল্প-সংখ্যক আরবী হরফে প্রকাশ করিতে হইলে 
তাহাতে লেখক, পাঠক ও ভাষার যে-দুর্দশ! ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহার ষোল 
আনা আরবী হরফে লেখা! এই বাঙ্গালা পৃথিগুলিতে প্রকাশ পাইয়াছে। 
সৌভাগ্যের বিষয়, এই সময়ে অনেকেই এই পৃ.খিগুলি বাঙ্গালা অক্ষরে 
লিখিয়াছিলেন ; নতুবা এই পঁথিগুলির ভাল পাঠোদ্ধার হইত কি-ন৷ সন্দেহ | 
আমাদের বিশ্বাস, মুস্লিম রাজশক্তির পতন, ব্যাপক চেষ্টার অভাব, ভাষার 
প্রকৃতিবিরুদ্ধত৷ প্রভৃতি নানাকারণে বাঙ্গালা-ভাষাকে ফার্সীকৃত করিয়৷ 
তুলিবার প্রচেষ্টা এদেশে হয় নাই। 


এইবূপ নানা সাময়িক ব্যাপার “মুসলমানী বাঙ্গালা কথার স্য্টির 
মলে ক্রিয়া করিয়া থাকিবে । বাঙ্গালার মুসলমানদের সাহিত্য-সাধনার 
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মনীষা -মণ্ডুষা। 


এক নগণ্য ও তুচ্ছ অংশবিশেষকে “মুসলমানী. বাঙ্জালা”' নাম দেওয়া 
যাইতে পারে ; কিন্তু তাহাও খুব সাবধান উক্ভি নহে; কেনন!, উপর্যুক্ত 
কারণে এই সময়ের হিন্দু সাহিত্যও 'মূসলমানী সাহিত্যে জড়াইয়া যায়। 
এই বাঙ্গালাকে “মুসলমানী বাঙ্গালা ম! বলিয়া যদি “উর্দ্কৃত বাঙ্গালা 
বল৷ যায়, তবে কতকট। সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। আমাদের মতে 
এইরূপ কোন নাম দেওয়াই সমীচীন নহে। বাঙ্গালা ভাষার প্রগতির 
ইতিহাসে ইহা একটি স্তর মাত্র। যদি একান্তই এই স্তরটির নাম দিতে 
হয়, ইহাকে উর্দু স্তর' ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না; কেননা উদর 
সঙ্গে ফারসী, আরবী ও হিন্দী মিশ্রিত আছে ।* 


* রচনাকাল-_নভেম্বর, ১৯৪৭ ইং 
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চট্টগ্রামের কথ্য ভাষাটি সাধারণ লোকের মতে বাংলা, ভাষারই বিকার 
বা বিকৃতি মাত্র। এই ধারণ! চট্টগ্রাম্বাসপীর মনেও এমন বদ্ধমূল হইয়া 
গিয়াছে যে, তাহারা অনেক সময় তাহাদের স্থানীয় বলিতে (019150) 
কথা বলিতে লজ্জাবোধ করিয়া থাকে । এই বিষয়ে আমার ধারণা একটু 
অন্যবপ ; এই জন্য আমার এই বিষয়ে জ্ঞানও একটু স্বতন্ত্র! আমার 
মতে চট্টগ্রামী বুলি বাংলা ভাষার বিকার ব৷ বিকৃতি নহে, ইহা এই ভাষারই 
চট্টগ্রামী বিকাশ । চট্টগ্রামী বলি আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি,--এই 
অঞ্চলের “মঘৃ” হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান এবং নানা পার্বত্য জাতির পারি- 
পাশ্রিকতায় বাস-হেতু, বাংলা ভাষা স্বাভাবিকভাবে এই অঞ্চলে বতমাঁন 
আকারে বিকশিত হইয়াছে । ইহার বিকাশের ধার অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
বাংল! ভাষারই অনুরূপ, তবে ইহা শব্দ-সক্কোচন বা সম্পূসারণ প্রভৃতি 
কতকগুলি কথ্য বলিসংক্রান্ত ব্যাপারে বাংলা ভাষাকে বেশ একটু ছাড়াইয়া 
গিয়াছে ; যথা £--*- 
(১) সংস্কৃত “তঙ্কা”, বাংলায় “টাকা”, এবং চট্টগ্রামে টেয়া বা 
“টেয়ী” | 
(২) সংস্কৃত “উচ্ছেদ” + বাংলা “ইয়া” _. “উচ্ছেদিয়।”, চট্টগ্রামে 
“উচ্ভাইদ্যা | 
(৩) বাংলা “কাক”, চট্টগ্রামে “কা” বা "কাউ । 
(8) বাংলা “সেইস্থান দিয়া” -- “সেখানদি" _ “হিয়ান্দি', 
“হিন্দি | 
(৫) বাংলা “ও বাবা” চট্টগ্রামী 4ওবা” | 
আর অধিক উদাহরণের আবশ্যক কি? টট্টগ্রামমী বূলি বাংলা-ভাষার 
বিকাশ বা বিকার যাহাই হুউক না কেন, ইহাতে বাংল কথারই প্রাধান্য । 
বাংলা ছাড়িয়া ইহাতে যদি “পালি” অর্থাৎ “মাগধী প্রাকৃতের' শব্দ 
পাওয়া যায়, তবে ইহার কারণ একবার চিন্তা করিয়া দেখিতে হয় | 
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“পালি” বৌদ্ধ ধর্মের বাহনমূলক ভাষা | প্রাচীন এবং তৎ্সূত্রে 
আধুনিক বৌদ্ধদের অস্থিমজ্জার সহিত এই ভাষা জড়িত। সুতরাং চট্টগ্রামী 
বূলিতে “পালি” ভাষার শব্দ পাওয়া গেলে বঝিতে হইবে, এ-দেশের সহিত 
বৌদ্ধদের প্রভাব এক সময়ে জড়িত ছিল। চট্টগ্রামী বলির ভাষাত 
সন্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া, অনেক সময় এই বলিতে বৌদ্ধ সংস্কৃতির 
ছাপ আমার নজরে পড়িয়াছে। সাময়িকভাবে অনুসন্ধান করা সত্তেও 
চট্টগ্রামে বৌদ্ধ-সত্যতা ও সংস্কৃতির পোষকতায় কোন লিখিত পৃস্তকপুস্তিকা 
এ যাবৎ আমার হস্তগত হয় নাই। চট্টগ্রামের স্বনামখ্যাতি বৌদ্ধ পণ্তিত 
ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া মহাশয়ের নিকট এ-হেন একখানা পুস্তক আছে 
বলিয়া জানিতে পারিয়াছি। ইহ দেখিবার লৌভাগ্য এখনও আমাদের 
হয় নাই। 


চট্টগ্রাম বর্তমান বাংল দেশের একটি প্রধান বৌদ্ধাকেন্্র । বাংলার যে 
জেলায় সর্বাধিক বৌদ্ধ ধর্মীবলম্বী বাস করিয়া আসিতেছে, তথায বৌদ্ধ- 
প্রভাব থাক। কিছুই বিচিত্র নহে। এই পযন্ত এবিষয়ে কোন আলোচনা 
হয় নাই বলিয়া, আমর চট্টগ্রামে বৌদ্ধ-প্রাধান্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু অবগত 
নহি। তথাপি এ-জেলায় বৌদ্ধ-প্রাধান্য সংস্থাপনের একটি ধারা নির্দেশ 
করিতে নিয়ে চেষ্টা করিলাম। 


“রাজোয়াং” (রাজবংশ ) প্রমুখ আরাকানের জাতীয় ইতিহাস হইতে 
জানিতে পার! যায়, খ্রীষ্টীয় অষ্টম, এমন কি তাহারও এক শতাব্দী পর্বে মধ 
(বর্তমান পাটনা, প্রাচীন পাটলিপূত্রের সমীপবর্তী বিহবি অঞ্চল ) হইতে 
আগত বৌদ্ধ ভিক্ষুর দ্বারা আরাকানে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। 
এখনও চট্টগ্রাম হইতে ব্রক্মদেশের পশ্চিম সীমা পর্যস্ত বিশাল ভূভাগের 
অধিবাসীরা আরাকানকে “রোসাং"” নামে পরিচয় দিয়। থাকে । দেশের 
এই নাম বৌদ্ধ ভিক্ষদের ছার! প্রদত্ত বলিয়৷ প্রসিদ্ধি আছে; ইহার অর্থ 
নাকি রক্ষঃপূরী। এই যে আরাকানে বৌদ্ধ ভিক্ষরা খীস্টীয় সপ্তম ও অষ্টম 
শতাব্দীতে ধর্ম প্রচার করিলেন, তাহারা নিশ্চয়ই জলপথে আরকানে গমন 
করেন নাই। স্থলপথে চট্টগ্রাম না হইয়া আরকানে যাইবার কোন উপায় 
ছিল না। সুতরাং দেখা যাইতেছে খীষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দী হইতেই 
চট্টগ্রামের সহিত বৌদ্ধ ধর্ম ও প্রভাব সংশ্রি্ট ছিল। 
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ইহার পর চট্টগ্রামে কিভাবে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি ( 7২০118107 
900 ০1016 ) ক্রিয়া করিয়াছে, তাহার ইতিহাস অতীতের অন্ধ- 
যবনিকান্তরালে লুক্কায়িত রহিয়াছে। এই সময়ে চট্টগ্রাম আরাকান-অধিকারে 
ছিল কি না, সে-বিষয়ে সন্দেহের কারণ আছে; তবে ইহার পরে অর্থাৎ 
শী*টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া বছ শতাব্দী পর্যন্ত, চট্টগ্রাম 
বার বার আরাকানের বৌদ্ধ রাজাদের অধিকারে আসিয়াছে। সুতরাং 
চট্টগ্রাম বৌদ্ধপ্রভাৰ হইতে মুক্ত ছিল ন1,---এ কথা বৃঝিতে পারা যায়। 

আরাকানী বৌদ্ধদের প্রভাবে চট্টগ্রামের বৌদ্ধ-মন্দিরগুলি আজও দেশে 
“কেয়াং” নামে পরিচিত হইতেছে । এই “কেয়াং”, শব্দটি খাঁটি আরাকানী 
শব্দ। চট্টগ্রামের বৌদ্ধেরা কাগজে-পত্রে “বড়য়া”” আখ্যায় পরিচিত 
হইলেও, সাধারণতঃ 'মঘ্‌"' নামে খ্যাত। তাহাদের এই “মঘ "খ্যাতি 
তাহাদের উপর আরাকানী প্রভাবেরই ফল। চট্টগ্রামের লোকেরা আরা- 
কানের অধিবাসীকে “মঘ' নামে অভিহিত করে | মঘেরা বৌদ্ধ-ধর্মীবলম্বী 
ছিল। চট্টগ্রামে আরাকান অধিকারকালে চট্টল-বৌদ্ধেরা নিশ্চয়ই স্ববর্মা- 
বলম্বী আরাকানীদের কাছ হইতে সুযোগ সুবিধা লাভ করিত। চট্টল- 
বৌদ্ধদের স্বার্থের সহিত আরাকানী বৌদ্ধদের স্বার্থ এক হইয়া পড়ায়, চট্টল- 
বৌদ্ধেরাও “মঘ্‌' নামে পরিচিত হইয়া থাকিবে । এই সময়ে আর্য বংশজাত 
চট্টল-বৌদ্ধদের রক্তের সহিত মঙ্গলয়েডু গোত্রতুক্ত আরাকানী বৌদ্ধদের রক্তের 
বিস্তর সংমশ্বণ ঘটে। তাহার ফলে, এখনও চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের অনেকের 
অনুনৃত নাসিক ও গোলাকৃতিবিশিষ্ট চেপ্টা মুখ দেখিতে পাওয়া যায়। 

সে যাহা হউক, চট্টগ্রামে প্রথমতঃ পশ্চিম দেশের (অর্থাৎ বিহার 
অঞ্চলের ) পূর্বগানী ( অর্থাৎ আরাঁকানগামী ) বৌদ্ধ-প্রভাব অনুভূত হইয়া 
ছিল। তারপর পূর্বদেশের ( অর্থাৎ আরাকানের ) পশ্চিমমুখী ( অর্থাৎ 
পর্ববঙ্গমুখী ) বৌদ্ধ-প্রভাব চট্টগ্রামে অনুভূত হয়। এই সময়ে পশ্চিম 
দেশ হইতে আর একটি বৌদ্ধ-প্রভাবের ধার! চট্টগ্রামে আসিয়াছিল : খীষ্টীয় 
দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলার বৌদ্ধ পাল রাজাদের পতনের পর, শক্তি ও 
তান্ত্রিকতাপন্থী হিন্দু সেন রাজার যখন বাংলার সিংহাসনে অধিষিত হইলেন, 
তখন বঙ্গ ও বিহারে বৌদ্ধদের দর্গতি চরমে উঠিয়াছিল। এই সময়ে 
সেন রাজাদের অত্যাচারে দেশ হইতে বৌদ্ধধর্মীবলম্বীরা হয় নিরাসিত 
হইয়া, নয় ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষা করিল। এই সময়ে অনেক 


২০৭ 


মনীষা-অগ্তষা 


বৌদ্ধ সুদূর তিব্বতে এবং বাংলার সীমাস্তবতী পাবত্য অঞ্চলে পলাইয়া 
যাইতে বাধ্য হয়। বল! বাহুল্য, এই সময়ে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ ধর্মাবলহ্বী “ঘ্‌” 
রাজাদের অধীনে থাকায়, বঙ্গ ও বিহারের অনেক বৌদ্ধ চট্টগ্রামে আসিয়া 
আশুয় গ্রহণ করিয়া থাকিবে । এইবপ বৌদ্ধ-প্রভাব-ধারার আবর্তে চট্টল- 
ভূমি পরিপূর্ণ ছিল। এই জেলার বৌদ্ধ সংস্কৃতির ইতিহাস এই আবর্তেরই 
ইতিহাস। 

উপধুক্ত সাধারণ আলোচনা হইতে বেশ অনুমিত হইবে”--চট্টগ্রামে 
বৌদ্ধপ্রভাব কত প্রাচীন ও দীর্ধস্থারী; সুতরাং ইহা যে ব্যাপক হইবে 
তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। ইহার ব্যাপকত্ব এত অধিক যে, ইহ 
চট্টল জীবনের গণ্ডী ছাড়াইয়া জেলার কথ্য বুলিতেও প্রভূত প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে । বৌদ্ধ ভিক্ষু পালি-ভাষাকে সঙ্জে লইয়াই এই জেলায় আগমন 
করেন। বিহারের পলাতক বৌদ্েরাও পালি-ভাষা বলিত এবং বাংলার 
বৌদ্ধেরা৷ এই ভাষাকে ধর্মভাষারূপে ব্যবহার করিত। ইহার ফলে টট্ট- 
গ্রামের কথ্য বলিতে আজও পালিতাষার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। 

সচরাচর দেখা যায়, চট্টগ্রামের হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ সকলেই সোজা, 
সরল, খজ অর্থে “উজ্‌” শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে । তাহারা বলিয়া 
থাকে, “কন্‌ পঁথে যাইয়ম ?”” - কোন্‌ পথে যাইব? “উজ পথে যাইছ, 
--সোজা পথে যাইস্‌ৃ। তাহারা যখন এই “উজু* শব্দ ব্যবহার করে, 
তখন তাহাতে কোন বৌদ্ধ গন্ধ পায় কি না জানি না, তবে ইহা বৌদ্ধ 
ধর্মের বাহন পালি ভাষারই শব্দ | এই শব্দ বাংন। দেশের কৃত্রাপি 
প্রচলিত নাই। 

চট্টগ্রামের মুসলমানেরা যখন ““দূতীয়া বিয়া” ব৷ দ্বিতীয় বিবাহ করে, 
কিংবা হিন্দুরা যখন প্রতিপদের পরবর্তী চাদকে ''দূতীয়ার চানৃ'' বলিয়া 
উল্লেখ করে, তখন ভুলেও মনে করে না যে, তাহার! নিরীশৃরবাদী বৌদ্ধদের 
পালিভাষার কথাই ব্যবহার করিতেছে । “দূতীয়”' ছাড়িয়া “তিতীর'”' 
পর্যায়ে পৌছিয়াও তাহারা বৌদ্ধপ্রভাবকে ছাড়াইতে পারে না। 

চট্টগ্রামের অধিবাসীরা, বিশেষতঃ মুসলমানগণ, যখন “মেঝো৷ তাই''কে 
“মাইজ্ঝা” বলে, এবং অন্যান্য বস্তর জন্য সংস্কৃত “মধ্যম” শব্দের পরি- 
বর্তে “মাঝিলা” শব্দ ব্যবহার করে, তখন আমার মনে হয়, বৌদ্ধদের 
“মজ্ঝিম নিকায়” নামক ধর্মগ্রন্থের “মজ্ঝিম” অর্থাৎ মধ্যম শব্দ হইতে 
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চট্টগ্রামী বাংলায় বৌদ্ধ-প্রভাব 


কি 'মাইভ্ঝা' বা তৎসঙ্ষে স্বার্থে “ল”"প্রত্যয় যোগে “মাঝিলা” শব্দ 
গঠিত হয় নাই? 
চট্টগ্রামী মজগলকামী ব্যক্তি যখন মঙ্গলপ্রার্থী ব্যক্তিকে কোন কাজ 
করিতে বলিবার পর, মঙ্গলপ্রার্থী ব্যক্তি মঙ্গলকামী ব্যক্তির ইচ্ছায় জায় 
দিতে না পারিয়৷ নানা তর্কের দ্বারা মঙগলকামী ব্যক্তির ইচ্ছায় ভুল প্রতিপন্ন 
করিতে চাহে, তখন মজলকাঁমী ব্যক্তি বিরক্ত হইয়া মঙ্গলপ্রার্থীকে “উজ্ঝতি” 
অর্থাৎ উল্টা তর্কবিতর্ক, বা বাদ-প্রতিবাদ করিতে নিষেধ করে। তাই 
দেখিতে পাই,--- 
প্রভু---ওঁডা, আঁজুয়া বা আজিয়া ভাত ন খাইছ;--- তোর জর উডিব।” 
ও বেটা, আজ ভাত খাইস্‌ না ;---তোর জর আসবে । 
চাকর--- না, কডে আজুয়া জর উডের্‌ ; বঅ-র্‌ ভোগৃ লাইগৃগে ; কি হইব, 
চার্গুয়া ভাত খাই এনা |”: 
না, কোথায় আজকে জর আসছে ; খুব খিধা পেয়েছে ; কি হবে, 
চারটে ভাত খাই না। 
প্রভ---ওডা, ডিজ্ঝতি' ন করিছ, ত; আই কইর্‌' জর উডিব। 
ও বেটা, প্রতিবাদ করিরু না ত; আমি বলছি জবর আস্বে। 
এই “উজ্ঝতি' শব্দটি, পালি 'উজ্ঝত্তি”' শব্দ হইতেই গৃহীত 
হইয়াছে। অস্ত্যসংযুক্ত “তি” বণ চট্টগ্রামী উচচারণে লোপ পাইবার কারণ 
আছে। 
আর অধিক উদাহরণ দিয় প্রবন্ধ কণ্টকিত করার কোন কারণ নাই। 
চট্টগ্রামী বাংলা-বুলিতে এবংবিধ অনেক পালি শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। 
চট্টগ্রামে বৌদ্ধপ্রভাব প্রাটীন ও দীর্ধকাল স্থায়ী না হইলে, পালি ভাষার 
এত প্রভাব চট্টগ্রামী বলিতে কোথা হইতে আসিল? বিশেষতঃ বাংলার 
অন্যত্র এই শব্দগুলির প্রচলন নাই। 
বতমান প্রবন্ধে আমর চট্টগ্রামে বৌদ্ধপ্রভাবের একটি খসড়া প্রস্তুত 
করিয়৷ দিলাম মাত্র । এ-বিষয়ে চট্টলার বৌদ্ধ পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতেছি । তাহাদের সহযোগিতা! ও সাহচর্য পাইলে, আমরা এই কাজে 
হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তত আছি। 
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পাকিস্তানী ভাষার জন্য ব্রোমান হরফের ব্যবহাত্র 


( পাকিস্তানী ভাষার জন্যে রোমান অক্ষর গ্রহণ কর! সম্পর্কে পাকিস্তান 
জাতীয় কমিশন কর্তৃক সংকলিত প্রশ্বযালার জবাবে ডক্টব মৃহন্মদ এনামুল 
হক তাঁর নিজম্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন। বল! বাছল্য, প্রশাবলী এবং 
তার জবাব ইংরেজী ভাষাতেই লেখা । এখানে মূল প্রশ্বসহ ডক্টর হকের 
জবাবগুলির তর্জমা প্রকাশ করা হ'ল।-- সম্পাদক ) 


প্রশ £ ১৮৬।। পাকিস্তানে রোমান হরফ গ্রহণ আপনি অনুমোদন 
করেন কি? 

জবাব || না| ভাষাতাত্বিক বিচারে এ-প্রস্তাব অযৌক্তিক এবং জাতি 
হিসেবে পাকিস্তানীদের জন্যে এ আত্মঘাতী । এপপ্রস্তাব গ্রহণ করলে 
আমরা লাভবান হব যৎসামান্য ; কিন্তু জাতির উন্নতির সহায়ক এমন 
অনেক কিছুই আমরা হারাব। সংক্ষেপে সেগুলোর উল্লেখ করছি ঃ 

(ক) পাকিস্তানের মত রাষ্ট্র যেখানে বহুসংখ্যক ধর্ম, ভাষা এবং 
হরফ বিদ্যমান, তার জাতীয় এঁক্যের কথা চিন্তা করা খুবই স্বাভাবিক, 
কিন্ত তা; অবাস্তব। বর্তমান পৃথিবীর বহু ধর্মাবলম্বী এবং বহু ভাষাভাষী 
রাষ্ট্রগুলি আজ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে যে, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী 
এবং বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকদের সমন্বয়েও এক রাম্ট বা এক জাতি 
গড়ে তোল৷ সম্ভব। পক্ষান্তরে এক ধর্মবিলন্বী এবং এক ভাষাভাষী 
লোকেরাও পৃথক পৃথক রাষ্ট্রের নাগরিক। 

(খ) কোন বিশেষ হরফ বহু ভাষাভাষী কোনো রাম্ট্রে ভাষাগত 
ধ্রক্য আনতে পারে না। ভাষা না জানলে শুধু শুনে অথব। কোন 
বিশেষ হরফে পড়ে তা” কারো৷ বোধগম্য হয় না। একই হরফে দু'টি 
বা তারও বেশী ভাষা লেখা হ'লে, তা” পড়তে পারলেও, ভাঘাজ্ঞান না 
থাকলে কারও ভাষাগত ব্যৎ্পত্তি কিছুমাত্র বাড়বে না। ইউরোপের সব 
জাতিই' তাদের ভাষার জন্যে রোমান হরফ ব্যবহার করে ; কিন্তু তার ফলে 
এমন এক্য গড়ে ওঠেনি যাতে গোটা ইউরোপ একটা মাত্র জাতিতে 
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পাকিস্তানী ভাষার জন্য রোমান হরফের ব্যবহরি 


পরিণত হতে পারে । আরব জাতিগুলির ভাষা এবং হরফ এক, ইংরেজ 
এবং আমেরিকানদেরও ভাষা ইংরেজী এবং হরফ রোমান, কিন্তু তারা এক 
জাতি নয়। 

(গ) ধ্বনিতত্ত্দর দিক দিয়ে রোমান হরফ পাকিস্তানী ভাষাগুলির 
সমস্ত ধ্বনি উৎপাদন করতে পারে না। পাকিস্তানী ভাষার যাবতীয় 
ধ্বনি সঠিক ভাবে উচ্চারণ করতে গেলে রোমান হরফে আরও অনেক 
সংযোজন আবশ্যক । ফলে রোমান হরফের ধ্বনিতান্তিক আকৃতির আমূল 
পরিবতন হ'য়ে তা” একটি নতুন ধরনের পাকিস্তানী হরফে পরিণত হবে 
এবং হরফ-সমস্যা আরও জটিল হ'য়ে উঠবে । কাজেই পাকিস্তানী ভাষা- 
গুলির জন্যে রোমান হরফের প্রবতন ক'রে আমরা আমাদের হরফের 
তালিকায় আর একটি নতুন হরফ যোগ করব মাত্র ; তাতে জাতীর লাভ 
হবে না কিছুই । 

(ঘ) পক্ষান্তরে রোমান হরফ গ্রহণ করলে পাকিস্তানী হবফে 
লেখা আমাদের যাবতীয় সাহিত্যিক এতিহ্য ভবিষ্যৎ-কালের জন্যে একটি 
নিষিদ্ধ পৃস্তকের মতই গণ্য হবে। কারণ, আমাদের যাবতীয় সাহিত্য 
সম্প্ৎ রোমান হরফে পনলিখনের বিপুল ব্যয়ভার বহন কবা আমাদের 
সাধ্যাতীত। এই হিসেবে রোমান হরফ গ্রহণ করার নীতি আমাদের 
জাতির পক্ষে আত্মহত্যার শামিল হবে। 

(ড) মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য মুসণিম রাম্ট্রগুলি রোমান হরফ গ্রহণ 
না করলে, ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান তা করতে পারে না, করা 
উচিতও নয়। কারণ, তা হ'লে মধ্যপ্রাচ্যের ইললামিক দেশগুলোর সঙ্গে 
আমাদের সবচেয়ে ঘণিষ্ঠ ধর্ধীয এবং সাংস্কৃতিক সম্পক মুহূর্তে ছিণ্ু হ'য়ে 
যাবে। আমার মনে হয় আগামী বু শতাব্দী পর্যন্ত আমরা তেমন ঝাঁকি 
নিতে পারি নে। 

প্রশ £ ১৮৭-ক || আপনি কি মনে করেন এই পগ্বর জনশিক্ষা 
ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে? 

জবাব || না। যে-দেশে প্রচলিত হরফেই তার সবগুলো ভাষা 
মিলিয়ে নিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ১৫ জনের বেশী নয়, বুঝতে হবে গলদ 
সেখানে হরফে নয়, আসল গলদ শিক্ষা-পদ্ধতিতে। দেশের জনসাধারণকে 
নিক্ষা দেবার মত উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক ব৷ প্রয়োজনীর উপাদান কোথায় ? 


২১১ 


মনীষা-মগ্ষা 


দেশের তেমন আথিক সামর্থাই বা কোথায়? বৃহত্তর পরিসরে আমাদের 
প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে কোনো রকম পরীক্ষা না করেই ছেলে- 
মেয়েদের শিক্ষা! কি ভাবে ত্বরানিত করা যেতে পারে, সে সম্বন্ধে কোনো 
দিদ্ধান্ত নেওয়৷ আমাদের উচিত নয়। তেমন সিদ্ধান্ত নির্ভুল এবং বিজ্ঞান 
ভিত্তিক হবে না, তা হবে কল্পনা-ভিত্তিক। 


এ ছাড়া, পাকিস্তানী ভাষার ধ্বনি যথার্থ ভাবে প্রকাশ করতে গেলে 
রোমান হরফের যে নতুন চেহার! দাড় করাতে হবে, তাতে পাকিস্তানী 
হরফের ধবনিতান্তিক জটিলতার সব কিছুই থাকবে। প্রত্যেকটি ধ্বনির 
যাথাখ্য বজায় রাখার চেষ্টা করা হ'লে পাকিস্তানী শব্দ অনুসারে রোমান 
হরফেও পড়া, লেখা এবং বানানের জটিলতার সবই থেকে যাবে এবং 
ছাত্রদের তা পড়তে হবে শিখতে হবে এবং লিখতে হবে। কাজেই 
জনশিক্ষার জন্যে প্রচলিত হরফে যে-সময় লাগে তার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম 
হবে না। 


প্রঃ ১৮৭-খ।। আপনি কি মনে করেন, এই পস্থ৷ স্কুলের ছাত্রদের 
দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভাষা শিখবার ভার লাঘব করবে? 

জবাব || ছাত্র দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভাষা হিসেবে কোন্‌ ভাষা 
শিখবে তার ওপরেই এ"প্রশের জবাব নির্ভর করে। মাতৃভাষা ছাড়াও 
কোন ছাত্র যদি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভাষা হিসেবে একটি পাকিস্তানী 
এবং একটি ইউরোপীয় ভাষা শিখতে চায় তা হ'লে তার হরফ শিখবার 
সময় হয়ত কিছুটা বাঁচবে। তা হ'লেও তাকে ইউরোপীয় ভাষার অক্ষর 
বহু ক্ষেত্রেই নতুন ক'রে শিখতে হবে | 


যদি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভাষা ইংরেজী এবং আরবী অথবা ফারসী 
হয় তা হ'লে পাকিস্তানী ভাষার ধ্বনি-ভিত্তিক পাকিস্তানী রোমান হরফ 
তার বিশেষ কোনো উপকারে আসবে না| কারণ, আরবী এবং ফারসীর 
ক্ষেত্রে ছাত্রটিকে আরবী ও ফারসী হরফ আবার নতুম ক'রে শিখতে হবে। 

প্রঃ ১৮৭-গ।। আপনি কি মনে করেন, এই ব্যবস্থায় একটি জাতীয় 
ভাষা গ'ড়ে উঠবে এবং জাতীয় এক্য প্রতিষ্ঠিত হবে? 
জবাব || ভাষা -বিজ্ঞানের দিক থেকে এই ধারণা নিতান্তই ভিত্তিহীন 
এ-বিষয়ে আমি আগেই আলোচনা করেছি। কোন বিদেশী হরফকে 
যদি একটি ভাষার মৌলিক শব্দ উৎপাদনের উপযোগী ক'রে গ্রহণ কর! 


২৯২ 


পাকিস্তানী ভাষার জন্য রোমার হরফের ব্যবহার 


হয়, তা হ'লে সে-হরফ উক্ত ভাষার ভাষাতাত্তিক চরিত্র. কিছুমাত্র 
বদলাতে পারে না। উদাহরণতঃ আরবী-ভাষা আরবী হরফে লিখলে 
ব| বাংল।, সাতালী অথব। তুকী ভাষা রোমান হরফে লিখলে মূল ভাষা 
বদলে যায় না। কাজেই বাংলা, উর্দ, পাশৃতু, সি্ধী, বেলুচী, গুজরাটা 
প্রভৃতি ভাষার জন্যে হরফ গৃহণ করলে তা'তে পাকিস্তানের একটি জাতীয় 
ভাষা গড়ে উঠবে না। কাজেই কোন “হরফ' জাতীয় এঁক্য বিধানের 
সহায়ক হবে না। জাতীয় এঁক্য গড়ে তোলার উপকরণ "আমাদের অন্যত্র 
খুঁজতে হবে--হরফে তা পাওয়৷ যাবে না। 

প্রঃ ১৮৭-ঘ।। এই ব্যবস্থা মৃদ্রিত পুস্তক প্রকাশের অধিকতর সহায়ক 
হবে কি? 

জবাব || আমি মুদ্রণ বিশেষজ্ঞ নই। তবে আমার মনে হয় মুদ্রিত 
পুস্তক প্রকাশের সুবিধা অসুবিধা মুদ্রান্ত্র এবং প্রকাশকদের ওপরই নিভর 
করে। এখানে হরফের প্রশ্ন নিতান্ত গৌণ। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ 
ক'রে আমর] উনুতিতর মুদ্রাযন্ত্র তৈরি করতে পারি। তা ছাড়া বহু সংখ্যক 
প্লেখক এবং পাঠক গ'ড়ে তুরতে পারলে, আমার মনে হয়, আমাদের হরফের 
যাপ্ত্রিক আকৃতি ভ্রত এবং ব্যাপক মুদ্রণের পথে অন্তরায় স্যট্টি করবে না। 

প্রঃ ১৮৭-উ|| এই ব্যবস্থায় আর কোন সুদূর-প্রসারী সুফল পাওয়ার 
সম্ভাবনা আছে কি? 

জবাব || ১৮৬-চ অনুচ্ছেদে আমি এ-প্রশের জবাব দিয়েছি । 


২১৬) 


বাংলাদেশেত্র প্রস্তাবিত অভিধান 
| প্রস্ততি-নীতি ] 


১। গ্রই অভিধানের লক্ষ্য £'নামই এই অভিধানের লক্ষ্যের 
পরিচায়ক । বিগত পচিশ বৎসর যাবৎ বাংলাদেশে বাংলা-তাষার যে- 
বিবৃদ্ধি সংসাধিত হইয়াছে, তাহার শব্দ-সম্পৎকে ( ০০৪০০1৪1% ) বাংলা 
অভিধানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়াই বর্তমান পরিকল্পনাতৃক্ত অভিধানের মূল 
লক্ষ্য। তাই বলিয়া ইহাতে যে শুধু পূর্ব-পাকিস্তানের এবং বাংলাদেশের বিশিষ্ট 
শব্দ-সম্পৎ স্থান পাইবে এমন নহে ; ইহাতে বৃটিশ আমলের বাংলার যাবতীয় 
শব্দ-সম্পৎ-ও স্থান লাভ করিবে। কারণ, বাংলাদেশের ও পূর্ব-পাকিস্তানের 
বাংলা বৃটিশ যুগের বাংলার বধিত সংস্করণ মাত্র। এই কথা একান্ত সত্য যে, 
বাংলাদেশী বাংলার পনের আনী শব্দ বৃটিশ আমলেরই উত্তরাধিকার । তথাপি, 
এই এক আনী পরিমাণ বাংলাদেশী শব্দের জন্য এই স্থানের যাবতীয় 
খ্যাতনামা লেখকের সর্ববিধ লেখা তনুতনু করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিয়া 
এই অভিধানের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। ( এই কাজটি সবাগ্রে একদল 
উপযুক্ত লোক ছ্বারা করাইয়া লইয়া 'সংসদ অভিধানে'র শব্দাবলীর অঙ্গীভূত 
করিয়া লইলেই, কাজটি সহজেই সমাধা হইতে পারে । কারণ, সংসদ 
অভিধানে' ইংরেজ আমলের বাংলার যাবতীর প্রচলিত শব্দ, বিধৃত ও 
সাজানো আছে।) অতএব, এই অভিধানে কি-কি জিনিস স্থান পাইবে, 
তাহ।৷ সহজেই অনুমেয়। নির়্ে সংক্ষেপে তাহার একট। ধারণা দেওয়া 
যাইতেছে £-- 


(ক) আধুনিক বাংমা-ভাষার অর্থাৎ ১৮০০ খীস্টাব্দের পরবতী কালে 
ব্যবহৃত বাংলা-ভাষার যাবতীয় তৎসম, অধ-তৎসম, তন্তব, দেশী ও 
বিদেশী শব্দ, বাগধারা, প্রবাদ, প্রবচন প্রভৃতি এই অভিধানে 
থাকিবে। 


৯১৪ 


বাংলাদেশের প্রস্তাবিত অভিধান 


(ক) ভাষার “সাধূ' ও চলিত'__এই দূই রূপের শব্দ এই অভিধানে 
স্থান পাইবে। কেননা, সাহিত্যে ব্যবহৃত “চলিত-ভাষা সাহিত্যে 
ব্যবহৃত 'সাধূ-ভাঘা'র ন্যায় বাংলা-ভাষার একটি লিখিত রূপ। 

(গ) বাংলাদেশের নামজাদা লেখকেরা তাহাদের লেখায় যে-সমস্ত 
বিশিষ্ট স্থানীয় শব্দ, বাক্যাংশ (0108595), বাগধারা (10093) 
ব্যবহার করিয়াছেন, এই অভিধানে উদাহরণসহ তাহার স্থান 
দিতে হইবে । 

(ঘ) যে-সমস্ত ইংরেজী শব্দের শুতন বাংল! প্রতিশব্দ তৈয়ার করিয়া 
সাংবাদিকের বাংলা খবরের কাগজে ব্যবহার করিতেছেন, যেন 
“বিমান-বালা” ( 21170991595 ), 'প্রমোদ-বালা' (895 8105 ) 
হাওয়াই জাহাজ” (811001205), “কাদুনে গ্যাস” (0681 8855) 
হাওয়াই আডডা” (81:0110106), মহাশুন্য” (90৪০০) ইত্যাদি 
ইত্যাদি, এইগুলিকে এই অভিধানে গ্রহণ করিতে, হইবে। 

(উ) প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় ব্যবহৃত কোন-কোন বিশিষ্ট শব্দ ; 
সাহিত্যে খ্যাতনামা লেখক কর্তৃক গৃহীত হয় নাই এমন অপ্র- 
চলিত, অজ্ঞাত, অবজ্ঞাত শব্দ ; এবং প্ৰ-পাকিস্তানের সাহিত্যে, 
ব্যবহারের অনুপযুক্ত বলিয়! খ্যাতনামা লেখকদের লেখা হইতে 
বাদ পড়িয়াছে বা পড়িতেছে, এমন শব্দ ইহাতে সাধারণতঃ 
রাখা হইবে না। 

(চ) বাংলাদেশের বিশিষ্ট লেখকদের লেখায়, বিশেষ করিয়া 
তাছাদেব উপন্যাস, নাটক ও ছোট গল্পে, স্বাভাবিকতার বূপ 
দেওয়াব জন্য এখানকার স্থানীয় উপভাষাও অধুনা ব্যবহৃত 
হইতেছে । এই ওউপভাষিক শব্দ-সম্পৎ হইতে যেগুলির 
সাহিত্যিক-যোগ্যতা আছে, অথবা এমন কোন বিশিষ্ঠ অর্থ 
রহিয়াছে, যাহার সমভাবপ্রকাশক সাহিত্যিক শব্দ নাই, সেই- 
গুলিকে বাছিয়া অভিধানে গ্রহণ করা হইবে। 

২। এই জভিধানের বানান-পদ্ধতি £_-এই অভিধানে কিরূপ 
বানান-পদ্ধতি অন্স্থত হইবে, সে-বিষয়েও পূৃর্বাহেই ঠিক করিয়া লইতে 
হইবে । অন্য কোন কথ! চিন্ত। না করিয়াই বলিতে পারা যায়, এই 
বানান-পদ্ধতি বাংলাদেশে ব্যবহৃত আধুনিক বাঁনান-পন্জতি হইতেই 


২১৫ 


মনীষা-মঞ্ডুষা 


হইবে। নতুবা, এই অভিধান রচনার সার্থকতা কি? বাংলাদেশে 
ব্যবহৃত বাংলা-বানানের রীতি, নীতি ও বিশেষ-প্রবণতার প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়া এই অভিধানে নিহ্ম-লিখিতি বান্ীন-পদ্ধতি গৃহীত হইবে। তবে, 
যে-সমস্ত শব্দের বানানে সকলেই একটা শৃঙ্খল! রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, 
তাহাদের বানানে কোন প্রকারের সংস্কার অথবা গ্রহণ - বর্জনের প্রশ্ন 
উঠানো হইবে না। যে-সমস্ত শব্দের বানানে সঙ্ঞানে বা অজ্ঞানে সাহিত্যিক 
দের মধ্যে বিশৃঙ্খ লা দেখা দিয়াছে, সেগুলিতে এমন একটা পদ্ধতি বা 
শৃঙ্খলা অনুস্থত হইবে, যাহাতে ভাষার সঞ্ভীবনী-শক্তির মূলে আঘাত হানা 
হইবে না, এবং তণ্দার৷ কোন বৈপ্রবিক পরিবতনও সাধিত হইবে না। 


বানান-পদ্ধতি 
(আধুনিকতম) 


(ক) বাংলাদেশের বাংলা-সাহিত্যে ব্যবহৃত বানানের ক্ষেত্রে 
বতমানে (১৯৭৬) যে-সমস্ত বিশৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যায়, 
তাহার শৃঙ্খলা বিধান করিতে হইলে, শব্দগুলিকে এই কয়টি 
ভাগে ভাগ করিতে হইবে *--- 


অ। 
আ। 
ই। 
ঈী। 
উ। 


তৎসম (-সংস্কৃত) _ সংক্ষেপ (তৎ) 
অর্ধ-তৎসম -- ১ (অর্ধ) 
তত্ভব (সংস্কৃত হইতে উদ্তত)-__- ,, (তদ) 

দেশী (-অজ্ঞাতমূল) -- ১, (দেশী) 
বিদেশী* __ ১, (বিদে) 
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*ইহার অন্তর্গত: আরবী (আ); ফারসী (ফা) ; উর্দ (উ): 


হিন্দী (হি); পর্তুগীজ (পর্তু); ইংরেজী (ই২); ফরাসী 
(ফ); জর্মন (জ); ওলন্দাজ (ওল); চীনা (চী); বর্মী 
(ব); রুশীয় (রু) 


দ্রষ্টব্য 8--মনে রাখা উচিত যে, 'বাংলা' শব্দ বলিলে 'অর্ধ-তৎসম', 
তিদ্ভব' ও “দেশী'----এই তিনটি বিভাগের শব্দকে এক সঙ্গে 
বৃঝায়। স্বাভাবিকতাপ্রাপ্ত ( টব৪81811560 ) বিদেশী শব্দও 
ইহার অন্তর্গত। কেননা, এইগুলিও বাংলাই। 


"৯১৬ 


বাংলাদেশের প্রস্তাবিত অভিধান 


(খ) বাংলাদেশের বাংলায় ব্যবহৃত তৎসম, অর্ধ-তৎসম, তন্তব, 
দেশী ও বিদেশী কোন প্রকারের শব্দে 'রেফের' পর ব্যঞ্জনবর্ণ দ্বিত্ব হইবে 
না; যথা__ 

তংসম---কর্তা ; সূ ; কাতিক ; আশ্চর্য ; উত্্ব : ইত্যাদি 

অর্ধ-তৎসন---ফুঁতি ; আম্পর্ধা ;) সবেসর্ব। ; ইত্যাদি । 

তউ্ব---দেরকো---দেকে। ; তর্ত € তরশ €তিরংশৃঃ ; শাখচুশী কর্শাখচুনী: 
ইত্যাদি 

দেশী----ফর্সা ; ভতি ; ধর্‌ ণালধর্না: ঝর্ন৷ ইত্যাদি 

বিদেশী---পর্দা ; জর্মন ; শর্ত ; কোতা : ছর্] : বালি : স্ুকি : সুর্ম! ; 

(গ) উ--২:--বাংলাদেশের বাংলা-বানানে নগণ্য-সংখ্যক হুশিয়ার 
'লেখক ব্যতীত অপর সকলেই বিমানে হণস্তান্ত্য উ্‌-স্থলে নিবিচারে 
২অনুস্বর লিখিতে শুরু করিয়াছেন। ইহাকে স্বীকার করিয়া না লইয়া 
অন্য উপায় নাই বলিয়া মনে হইতেছে। পূর্বে পদাস্তিক “মু -বণের 
সহিত পরপদের 'ক', খি', গ', “ঘ' আদ্য বর্ণবিশিষ্ট পদের সন্ধি 
হইলে মশস্থনে ডি" না হইয়া *ং অনুস্বরের প্রয়োগ স্বীকৃত হইয়াছিল ; 
যেমন, অহয্কার-_অহঙ্কার' স্থলে অহংকার“; সযৃ+গীত- সঙ্গীত: 
স্থলে “সংগীত' ; ভয়ম্‌+কর- ভয়ঙ্কর" স্বলে ভিয়ংকর' ইত্যাদি । এই 
জাতীয় শব্দে , স্ক, প্রভৃতিতে ডগ) ৬1ঘ; ডক ইত্যাদির 
৬" হযস্তাত্ত্য । যে-সমস্ত শব্দে সন্ধির প্রশ জড়িত নহে, যেমন অঙ্গ 
[ ত.+/অনৃগ্‌ (গমনকরা)4-অল্‌ (ম)-অঙ্গ (যাহা সঙ্গে যায় অর্থাৎ শরীর)]; 
অঙ্ক [ তৎ/অন্ক (চিহ্ন দেওয়া, আকা)+অল্‌ (৭)-অঙ্ক (যাহা দ্বারা 
চিহ্ন দেওয়া হয় অর্থাফ “এক, দৃই, তিন প্রভৃতি সংখ্যা; গঙ্গা 
[তৎ %গয্‌ (যাওয়া)7ড (ক)-+স্ত্রীং আপৃনগঙ্গা (যাহা বক্দলোক হইতে 
পৃথিবীতে গমন করিয়াছে) ইত্যাদি, সেই সমস্ত শব্দে “' অর্থাৎ 
+গি' রক্ষিত হইয়াছিল। কারণ, ইহাতে শব্দের মূল বা ধাতু নির্ণয়ে 
গোলযোগ উপস্থিত হইতেছে। এতৎসত্েও, আমরা লিখন ও মুদ্রণের 
সুবিধার অজহাতে যাবতীয় 'ক্ু-সংযুক্ত বর্ণকে ংগ'-রূপে লিখিবাব প্রবণতা 
ও আধুনিকতম বীতিকে স্বীকার করিয়া লইতে পারি। অবশিষ্ট কাজ 
বৈয়াকরণ ও ভাষাতাত্ত্বিকেরাই স্থির করিবেন। ইহা তাহাদেরই কাজ । 
তথাপি, এই অভিধানে বন্ধনীর মধ্যে পুরানো বানান লেখা হইবে, যথা--- 


২১৭ 


মনীষা -মঞ্জুষ। 


অংক (অঙ্ক) ; সংগ (সঙ্গ); অহংকার (অহঙ্কার) :ঠেং (ঠ্যাঙ) ; জাইংগা 


(জাঙ্গিয়া) , 


বেং (ব্যাউ) ; সং (সঙ) ; গা, গাং (গঙ্গা) ; সংগীত (সঙ্গীত) ; 


সংঘ (সজ্ঘ) ; সংখ্য। (সঙখ্যা) ; সংঘাও (সজ্বাত) ; পংক্তি (পঙ়ুক্তি) ইত্যাদি । 
ব্য :---সমস্ত স্বরান্ত-ঙ" বানানে ঠিক থাকিবে ; যথা বাঙালী : 


(আ) 


(ড) 


আঙুল ; আঙিনা ; বাঙাল ; ভাউা ; ভাঙন ; আউডোট : গাঙ্গেয় , 

ইত্যাদি । | 

বাংলা শব্দে ই, ঈ, উ, উ এরর ব্যবহার : 

মূলে যাহাই থাকৃক কেবল স্ত্রীলিঙ্গ, জাতি, ভাষা ও বিশেষণ- 

বাচক শব্দ ব্যতীত অন্য যাবতীয় বাংলা শব্দে ঈ বা উ' 

বজিত হইবে : কারণ বাংলায় দীর্ঘ-স্বর নাই । যথা 2--- 

অর্ধ---পংধি€ পক্ষী ; পাংগাশ€পিঙ্গশ ; পাংখা € পক্ষ ; 

তৰ্‌-পাখি€পর্ষী; কুয়ো-কপ; উনিশ উনবিংশ ; ক্মির€ 
কৃম্তীর ; হাতি হস্তী ; হিরা €হিরক ; ঘড়ি€ঘটা ; বাড়ি 
€বাটা , গাড়ি€৫গন্দ্ী ; 

দেশী-্বটি ; ছড়ি; টিবি; কচি, কড়ি ইত্যাদি । 

বি----ফন্দি; বেশাতি ; মিনতি, উকিল ; ফিস; কবুল ; 

সত্রীলিঙ্গ, জাতি, ভাষা ও বিশেষণ-বোধক বাংল শব্দের শেষে 

ঈ' ব্যবহার করিতে হইবে £--- 

স্্রী-বোধক শব্দ :---রানী ; বাধিনী ; মেছুনী ; হরিনী, সাপিনী ; 

মেথরানী ; চামারনী ইত্যাদি। 
ব্যতিক্রম £---ঝি. দিদি, বিবি। (এই বানানে বহুল প্রচলিত) 
জাতিবোধক শব্দ :---বাঙালী, কাবলী, পাঞ্জাবী, ইরানী, মিশরী, 
জাপানী ইত্যাদি। 
ভাষাবোধক শব্দ :-----আরবী, ফার্সী, ইংরেজী ইত্যাদি । 
বিশেষণ-শব্দ £---দামী, বেশী ; জুতী : রেশমী, বিলাতী, দাগী 
ইত্যাদি । 
বতিক্রম :--কচি, মিহি, মাঝারি, চলতি। 
খ-কারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দ : 


তৎসম শব্দের বেলায় া-কারান্ত' ও 'ব্যঞ্জনান্ত' শব্দের প্রমথার এক 
বচনে যেইরূপ হয়, বাংলাভাষায় তাহাই চলিত, এবং এখন তাহাব অসখখ্য 


২১৮ 


বাংলাদেশের প্রস্তাবিত অভিধান 


ব্যতিক্রম দেখা দিয়াছে; অথচ সমাস-সন্ধির বেলায় অজ্ঞতাসূচক ব্যাতিক্রম 
ব্যতীত সক্ঞানে ব্যতিক্রমের প্রশয় দিতে বড় একট! দেখা যায় না| ভাষা 
বিকাশের পথে কোন প্রকারের বাধার স্থষ্টি না করিয়া, এইগুলিকে নিম্ন 
লিখিত উপায়ে নিয়ন্ত্রিত করা যায় 2--- 


(অ) 


(আ) 


তৎসম 'খ-কারান্ত শব্দ প্রথমার একবচনে 'আ -কারান্ত হয় 
এবং বাংলায় এই বূপগুলিই চলে । তবে, সন্ধি-সমাসে খ- 
কারান্ত মূল রূপ প্রযুক্ত হয়। এই অভিধানে প্রথমার এক 
বচনের রূপের সহিত বন্ধনীতে খ'-কারাস্ত মূল রূপগুলিকে 
দেখাইয়া দিতে হইবে, যেন শব্দগুলির সাহায্যে সন্ধি-সমাস 
গঠন করিতে হইলে কোন অসুবিধার সন্মুখীন হইতে ন! হয় £- 
কর্তা (কর্তৃ)---কর্মকর্তা, কর্তৃকারক ; স্থষ্টিকর্তা, কর্তৃপক্ষ ; 


বাং_-কর্তীভজা 
তংদম “হস্*যুক্ত ব্যঞ্জনাস্ত শব্দের প্রথমার এক বচনের রূপ- 
গুলি বাংলায় “হস্'যুক্ত হইয়া পণ্তিত-সমাজে এতকাল চলিয়া 
আসিয়াছে । সাধারণ লেখক এই নিয়ম বড় একটা মানেন নাই । 
এখন আর কেহ এই রীতি মানিতেই চাছেন না। সুতরাং 
'হস্-চিহ্ন ছাড়াই এইগুলিকে অভিধানে গ্রহণ করিতে হইবে। 
তবে, বন্ধনীতে মূলরূপগুলিকে দেখাইয়া দিতে হইবে । নতুবা, 
সন্ধি-সমাস গঠনে গোলযোগের স্থ্টি হইবে ; যেমন--- 
দিক (দিকৃ€দিখৃ)---দশদিক, কোন্‌ দিক, দিকৃচক্রবাল, দিগন্ত, 
দিগ্‌ দর্শন, দিগন্বর : 
ত্ক(ত্বক-ত্বচ)---ত্বকৃসবস্ব, তগৃদোষ ; 
বিদ্ধান (বিদ্বান বিদ্বয্‌)---মহাবিদ্বান, বিদ্বজ্জন ; 
বণিক (বণিক€৫বণিজ্)---বণিকৃকৃল, বণিগৃবৃত্তি। 


(5) শব্ান্ত্য খণ্ড-ঃ 

খণ্ড-ৎ স্বরান্ত-ত বর্ণের স্বরবজিত হসম্ত-রূপ হইলেও, যে-সমস্ত তৎসম 
শব্দের শেষে মূলে খণ্ড-ৎ রহিয়াছে, বাংলায় সে-শব্দগুলির ব্যবহারে বহু- 
ক্ষেত্রে '-বর্ণ দিয়া লেখা হইয়াছে ও হইতেছে। এই অভিধানে এই 
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শব্দগুলিকে '“দ-বর্ণে গ্রহণ করিতে হইবে এবং বন্ধনীর মধ্যে খণ্ড-ৎ-যুক্ত 
মূলবূপ দেখাইতে হইবে ; নতুবা সমাস-সন্ধিতে গোল ঘাধিবে ও বিশৃঙ্খলার 
স্ষ্টি হইবে । উদাহরণ--- 


হৃদ (হৃৎ)---হৃৎপিও, হৃৎকম্প, হৃদরোগ, হৃদয় ইত্যাদি 


বিপদ (বিপৎ)---বিপৎপাতি, বিপজ্জনক, বিপদগ্রস্ত, বিপজ্জাল, বিপৎ- 
সংকল ইত্যাদি 

সম্পদ (সম্প২)---সম্পৎশালী, সম্পৎকাল, ইত্যাদি 

সুহৃদ (সুহৃৎ)--সুহৃহ্বরেঘু, সুহৃৎসুলভ ইত্যাদি 

পরিষদ (পরিষং)---পরিষৎ-পত্রিকা, সাহিত্য-পরিষত, ইতিহাস-পরিষণ্, 
পরিষদৃ-ভবন, পরিষৎপতি (5811) ইত্যাদি । 


(জ) “জ” বঙ্গীয় ও “ঘ? অন্তঃস্থ £ 
মূলে বগীয়-জ' অথবা অন্তঃস্থ-য* যাহাই থাকৃক, সমস্ত বাংলা শব্দে কেবল 
বর্গীয় -জ' ব্যবহৃত হইবে । কারণ, বাংলা-ভাষায় উচচারণে এবং প্রায় 
১৮৫০ খীস্টাব্দ পর্যস্ত লেখায়, দূই ধ্বনির উচ্চারণ ও লিখন-রীতি এক । 
সুতরাং, বাংলায় দই ধ্বনিকে ব্গীয় করার পক্ষে কোন সংগত কারণে 
আপত্তি উঠিতে পারে না। উদাহরণ £--- 

কাজ-কার্য ; জঁই€যুখিকা : জাতি -€যন্ত্রী : 

জাউ €যবাগ্ড ; জোতি€যোত্র ; জৌঘর€ জতুগৃহ : 

স্ুরুজ-ূর্ধ ; শেজ-৫শয্যা ; 

জমি; বাজার ; হজম ; রাজী; হাজার ; জেল ; 

জু (2০০) ; জিনিয়া ইত্যাদি 


(ঝ) “ণ+ মুর্ধন্য ও 'ন? দত্ত্য £ 
তৎসম ব্যতীত বাংলা-ভাষায় ব্যবহৃত যাবতীয় শব্দে কেবল দক্ত্য-ন 
ব্যবহৃত হইবে। তৎসম-শব্দে তাহার নিজস্ব নিয়ম অনুসারে দস্ত্য-ন' 
অথবা ম্র্ধন্য-ণ' ব্যবহৃত হইবে । উদাহরণ,---নূুন€লবণ ; বামূন এ ব্রাহ্মণ 
কান€কর্ণ ; রানী এরাজ্ী ;, কাকন€কন্কণ ; ফেশান ; বিরানা ; কোরান ; 
জানালা ; জর্মন, 
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(&) শ.ষ, স-ধ্বনির ব্যবহার £ 
এই তিনটি শিসধ্বনি বাংলায় এক হইয়া তাঁলব্য রূপে উচ্চারিত 
হয় সত্য, কিন্তু তন্তব শব্দের লেখার বেলায় তিনটিরই বহুল প্রচলন দৃষ্ট 
হয়। এইগুলির ব্যবহারে এ-যাবৎ একটা শৃঙ্খলাও রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে । 
এই শৃঙ্খলাটি প্রায় প্মাত্রায় মূলের সহিত সামঞ্স্যপূর্ণ। সুতরাং, তত্তব 
শব্দে শিসংবনিগুলি মূলের সহিত যথাসাধ্য সামঞ্রস্য রক্ষা করিবে ; যথা__ 
(অ) মহিষ ৯ মোষ : উনবিংশ উনিশ ; বিংশ বিশ : সপ ১ সরিষা ; 
আশ আউশ; মশক ১»মশা; শীর্ষ  শিষ; সপ্ত সাত; ষণ্ড ড়, 
কৃ্১১কেষ্া 
ব্যতিক্রম £---শ্রদ্ধা সাধ ; মনুষ্য ১» মিূসে 
(আ) দেশী শব্দে সর্বত্র দন্ত্য-'স' ব্যবহার বিধেয়। কারণ এযাবৎ 
এই শ্রেণীর শব্দ-লিখনে দস্ত্য-'স' এর ব্যবহার অধিক মাত্রায় 
দেখা যায়। উদাহরণ,--ফর্পা ; উস্খুস্‌; ডাসা; ঘুসৃধূসে 
(ঘুষঘুঘে?), ঘুস (ধুষ?); ভূ; ঠেস্‌ ইত্যাদি 
(ই) বিদেশী শব্দে মূর্ধন্য-ঘ' ধ্বনি নাই। জুতরাং মূলের সহিত 
সামগ্তস্য রাখিয়া তালব্য-শ" বা দক্ত্য-স+ লিখিতে হইবে ; 
যথা---জিনিস : শহীদ ; চশমা ; মুসলমান ; পেণ্সন ; ফেশান, 
খীস্টাব্দ ইত্যাদি! এততসত্তেও, নূতন বিশৃঙ্খলা স্থাষ্টির ভয়ে 
স্বাভাবিকতাপ্রাপ্ত ( ট8001811550 ) শব্দের বহুল প্রচলিত 
বানানে হস্তক্ষেপ করা হইবে না; যেমন---পছন্দ, ছয়লাপ ; 
ইন্তাহার ; গোমস্তা ; কেচ্ছা ; ইত্যাদি । 


(ট) 'র? ও “স+জাভ এবং “শসত ও -তিসণ প্রত্যয়ান্ত বিসগ্গ“ঃ 

বাংলায় এই সমস্ত বিসর্গের ব্যবহারে কিছু কিছু বিশৃঙ্খল৷ দেখা দিয়াছে । 
বিশেষ করিয়া, সন্ধি-সমাসের ক্ষেত্রেই এই বিশৃঙ্খলা বেশী প্রকট হইয়া 
উঠে। সিদ্যোজাত' (সদ্য :+জাতি) স্থলে িদ্যজাত' ; “ইতঃপৃবে' 
(ইত:+-পৃবে) স্থলে ইতিপূর্বে; তিতোধিক ( তত:+অধিক ) স্থলে 
'ততধিক” যেন লেখায় ও বলায় স্থায়ী হইয়া যাইতেছে । পরিবততনের 
বর্তমান প্রবণতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, এই ক্ষেত্রে যে-সমস্ত বিশৃঙ্খ লা দেখা 
দিয়াছে, তাহাকে নিয় উপায়ে শৃঙ্খ লাবদ্ধ করা হইল :--- 
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মনীষা-মপ্তষা 


'স-জাত বিপর্গ :---অধঃ (অধস্‌) ; সদ্যঃ (সদ্যস্); পয়ঃ (পয়স্) 
চক্ষু ঃ (চক্ষুস্) ; মনঃ (মনস্‌) ; যশ 2 (যশসৃ); শিরঃ (শিরষ্‌) 
বহিঃ (বহিস্‌ৃ); প্রাদ্‌.* (প্রাদুস্) ; আয়ুঃ (আয়ুষ্‌) ; 
ধন্‌ঃ (ধনু); জ্যোতি (জ্যে।তিষ্) ; পুরঃ (পুরষ্) ; 
ভাঃ (ভাম্‌) ; অতঃ (অতন্) ; ইতঃ (ইতস্‌) ; তত: (ততস্) ; 


ঠ 


বয় (বয়স্); উরঃং (উরস্); আশি (আশিষ্) 

জাত বিসর্গ :---পুনঃ (পুনর) ; প্রাতঃ (প্রাতৰ্) ; অন্তঃ (অন্তর্) ; 
চতুঃ (চতুর্‌), নিঃ(নির); দুঃ (দুর) ; 

'--তদৃ-প্রত্যয়াত্ত বিসর্গ ---অস্ততঃ (অস্ততষ্‌): , বিশেষতঃ (বিশেষতস্); 
সাধারণতঃ (সাধারণতস্) ; ফলতঃ জানি? কাধতঃ 
(কাধতস্‌) ; 

-শস্‌-প্রত্যয়ান্ত বিসর্গ :---ক্রমশঃ (ক্রমশস্) ; প্রায়শঃ (প্রায়শসূ) ; বহুশঃ 
(বহুশষ্‌); 


(অ) উক্ত “স-জাত ও “র'-জাত বিস্গান্ত্য শব্দাবলীর মধ্য হইতে 
অনেক শব্দের স্বতন্ত্র (অর্থাৎ সন্ধি-সমাস ব্যতীত একক) ব্যবহার বাংলা 
ভাষায় দেখা যায় : যেমন---মন ; অত ; তত; সদ্য; চক্ষ; যশ; শির; 
জ্যোতি; পয়; ধনু; আয়ু; প্রাত ইত্যাদি। এই জাতীয় শব্দগুলিকে 
স্বতন্ত্র ব্যবহার কালে অন্ত্য-বিসর্গ বাদ দিয়া লিখিতে হইবে । অভিধানেও 
অস্ত্য-বিসর্গ বাদ দিয়া গ্রহণ করা হইবে; তবে সমাস-সন্ধির খাতিরে 
শব্দের পরে বন্ধনীর মধ্যে মূলরূপ দেখাইয়া দিতে হইবে ; যথা--- 

প্রাত (প্রাতঃ € প্রাতির) সকাল, প্রভাত ( প্রাতে ; প্রাতঃকালে ; 

প্রাতরাশ ; প্রাতঃস[রণীয় প্রভৃতির ব্যবহার বন্ধনীর মধ্যে দেখাইতে 

হইবে) 

মন (যন:খ্তমনস) চিত্ত, হৃদয়, (মনঃপুত ; মনোযোগ ; মনস্তাপ ; 

মনোরম ; মনঃকষ্ট ইত্যাদি ) 

(আ) উক্ত “স-জাত ও র-জাত বিগগান্ত্য শব্দাবলীর মধ্য হইতে 
যে-সমস্ত শব্দের স্বতন্ত্র ব্যবহার বাংলা-ভাষায় নাই, সে-সমস্ত শব্দকে অভিধানে 
পৃথক শব্দরূপে দেখানো অনাবশ্যক হইলেও, এই পর্যায়ের শব্দের পুবে 
বিসর্গলহ দেখাইতে হইবে ; বেমন---প্রাদূঃ (প্রাদূষ্); নিঃ (নির), দুঃ(দৃর্‌) 
ইত্যাদি । নতুবা পরবর্তী শব্দের অর্থ বুঝিতে অযথা অসুবিধার স্ষ্টি হইবে। 
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দ্রষ্টব্য ₹-- 'স-জাত বিসর্গের তিনটি শব্দ, যথা, আশি: (আশিস) ; 


উরঃ (উরস), বয়ঃ (বয়স) বাংলায় 'আশিস', 'উরয়্‌' 
'বয়স'---এই মূলবূপেই হসন্ত বাদ দিয়াও ব্যবহৃত হয়। 
শব্দের শেষে এইগুলিতে হসম্ত ব্যবহার অবান্তর | 

(ই)-শষু ও তিন্‌: প্রত্যয়ান্ত শব্দের অন্ত্য-বিপগ বাদ দিলে চলিবে 
না; যদিও কেহ কেহ বাদ দেওয়ার পক্ষপাতী। বাংলা শব্দের অধিকাংশ 
অন্ত্য-ব্যঞ্জন অবস্বরান্ত্য ধবনিরূপে উচ্চারিত না হওয়ায়, এই দই ক্ষেত্রে 
অন্ত্য-বিসগগ বাদ দিলে, শব্দগুলি হসস্তাত্ত্য রূপে উচ্চারিত হইবে । আমরা 
এখন যেরূপ 'লোমশ' শব্দকে 'লোমশ্‌' রূপে, 'সবিশেষ' শব্দকে “সবিশেষ্‌? 
রূপে বাংলা উচচারণের সাধারণ নিয়ম অনুসারে হিসন্ত' চিহ্ন না দিয়াও 
'হসন্তান্ত্য' ধ্বনিরূপে উচ্চারণ করিয়া থাকি, তখন ক্রমশ" শব্দকে ক্রমশ”, 
প্রার়শ' শব্দকে প্রায়শ' রূপে হসত্তান্ত্য করিয়৷ উচচারণ করিয়া ফেলিব 
অথবা৷ উচ্চারণ করিতে প্রলুব্ধ হইব। সুতরাং, এই প্রত্যব দৃইটির 
বিসর্গকে রক্ষা করাই বাঞ্নীয়। 

(ঠ) “ইন্‌” প্রত্যয়ান্ত শব্দ :_তৎসম 'ইনৃস্প্ত্য়ান্ত পুংলিঙ্গ শব্দগুলি 
প্রথমার এক বচনে ঈ' - কারান্ত হইয়া থাকে । বাংলায় এই প্রথমার এক 
বচনের রূপগুলিই গৃহীত হইয়াছে । যেমন, 

মন্ত্রিন---প্রঃ এক বচনে মন্ত্রী 


যাত্রিন্‌--- ১, যাত্রী 
ধনিন্‌--- ১, ১ ধনী 
হস্তিন-- ,,). ১, হস্তী 
প্রাণির--- ,, ১, প্রাণী ইত্যাদি, ইত্যাদি | 


তৎসম শব্দের নিয়ম অনুপারে এই জাতীর শব্দ সমাস বদ্ধ হইলে শব্দগুলির 
মূনূপের অন্ত/-বব' বাদ যায় এবং সমাসবদ্ধ পদগুলি এইরূপ দাঁড়ায় ; যথা--- 
মন্ত্রিসভা ; যাত্রিদল ; ধনিগৃহ ; ধনিবৃন্দ ; হস্তিযুথ ; প্রাণিতত্ত ; প্রাণিবিদ্যা ; 
ইত্যাদি। কেহ কেহ এই নিয়ম মানিতে প্রস্তত নহেন। তীহারা বাংলার 
গৃহীত রূপের সহিত সমাসবদ্ধ পদ তৈয়ার করিতে ইচ্ছুক। ইহাতে 
'মন্্রিত্ব', “মন্ত্রিঘতা' ধনিষ্ঠ, ধনিগণ হইতে আরন্ত করিয়া অসংখ্য শব্দের 
লিখায় বিভ্রান্তি ঘটাইবে। এই অভিধানের উদ্দেশ্য হইল, যাহ! আছে বা 
বহুল পরিমাণে হইয়া গিয়াছে, তাহার স্বীকৃতি দান, নূতন করিষ। বিভ্রান্তি 


২) 


মনীষ।-মঞ্তষা 


ঘটানো নছে'। জুতরাং, এই অভিধানে শব্দগুলির ব্যবহৃত রূপের সহিত 
বন্ধনীতে মূলরূপও দেখাইয়া দিতে হইবে। নতৃবা, সমাসবদ্ধ নৃতন পদ 
তৈয়ার করিতে গিয়া বিভ্রান্তির স্ষ্টি হইবে । 


৩। বর্ণানুক্রম £ 

এই, অভিধানে নিমুলিখিত বর্ণানুক্রম অনুস্যত হইবে | শব্দাদ্য, শব্দ 
মধ্য অথব৷ শব্দান্ত্য স্বর, ব্যপ্তন, স্বরাখিত ব্যঞ্রন অথবা সংযুক্ত স্বর ও 
ব্যঞ্জন ব্যবহারের বেলায়ও এই বর্ণানুক্রম অনুষ্থত হইবে। 

অ, আ, ই, ঈ, উ, উ,থা, এ, এ, ও, ও, ২, 2, ক, খ, গ, ঘ,উ,চ, ছ, জ 

ঝ, ঞ, ট, ঠ,ড, (ড়), ঢ (ঢ), ণ, ত, থ, দ, ধ,ন, প,ফ,ব,ভ,ম,য (য়) 

র, ল, ব, শ, ষ, স, হ 

বাংল।-ভাষায় বর্গীয়-ব ও অন্তঃস্বব আকৃতিতে ও উচচারণে এক 
বলিয়া, এই দূই “ব-য়ের শব্দগুলিকে একত্রে বীয়-ব' পর্যায়ে সাজানো 
হইবে। এততংসত্তেও, এই দই 'ব'-কে চিনিয়া রাখা আবশ্যক । নতুবা, 
সন্ধিতে ও প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠনে (যেমন, 'সম্বাদ, না 'সংবাদ', 'বশংবদ' না 
'বশশ্বদ', “বিদ্যান' না “বিদ্বান' ইত্যাদি) বিস্তর গোলযোগ স্থা্টি হইবে । এখন 
এই সব বিষয়ে একরূপ মতভেদ নাই বলিলেই চলে : লেখার ভেদও বিরল । 
দুই 'ব'-কে পৃথক করিয়। লইবার জন্য কয়েকটি সূত্র নিয়ে দেওয়। হইল 2--- 

(অ) সমস্ত অ-তৎসম শব্দের আদ্য-ব' বগাঁয়। 

(আ) ফলার, প্রত্যয়ের ও উপসর্গের 'ব' অন্ত:স্ব-ব। 

(ই) যে-পমস্ত তৎসম শব্দের আদ্য-ব' এর পর “ত'-বগীয় বর্ণের 
সংযুক্ত ধ্বনি (বর্ণ) এবং ধ”, ভি”, লি", হিধ্বনি (বর্ণ) উচ্চারিত 
হয়, সে-সমস্ত তৎসম শব্দের আদ্য-ব' বগাঁয়। তবে, যে-সমস্ত 
তৎসম শব্দের আদ্য-ব এর পর 'ধ', নন্দ, এবং “ল'ধ্বনি 
উচ্চারিত হয় , সে-সমস্ত শব্দের আদ্য-ব' বিকল্পে অস্তঃস্থব-ব" 
হইতে পারে। 

(ঈ) তৎসম শব্দের ( অবশ্য বাংলা-ভাষায় ব্যবহৃত ) আদ্য-ব'এর 
শতকর! প্রায় ৮০ আশীটিই অন্তঃস্থ -ব'। অবশিষ্টগুলি হয় অন্তস্থ, না 
হয় বগাঁয়-ব'। প্রকৃত পক্ষে, খাস বাংলা-ভাষায় দূই,-ব' এক হইয়া 
গেলেও, অন্তঃস্থ-ৰ' এখনও বছ শব্দে গা-ঢাকা দিয়া আত্মরক্ষা করিতেছে ; 


২৪ 


বাংলাদেশের প্রস্তাবিত অভিধান 


যেমন--সোয়ামি€স্বামী ; দৌ-আশীশলা € ছ্ি-অংশ-ল+4আ ; দোতলা €ছি- 
স্তল+আ; বার€বাড়স-দ্বাদশ ; ইত্যাদি। 

এই অভিধানে পূর্বোজ্জ কারণে দৃই 'ব' এর পরিচয় অুস্পষ্ট দেখাইয়া 
দিতে হইবে। যে-তৎসম শব্দের পূর্বে কোন চিহ্ন থাকিবে না, সেওলির 
আদ্য-ব' অন্তঃস্থ, যে-তৎসম শব্দের পূর্বে তারকা * চিহ্ন থাকিবে, তাহাদের 
আদ্য-ব' বর্গীয় এবং যে-তৎসম শব্দের পূর্বে ফুল-চিহ্ন 1 থাকিবে, তাহার 
আদ্য-ব* বিকজ্পে অস্তঃস্থ বলিয়া ধরিতে হইবে। 


৪ | শব্দ-বিন্যাসধারা £ 

(অ) এই অভিধানের শব্দ-বিন্যাস-ধার। সর্বাধনিক পদ্ধতিনির্ভর 
হইবে। 1106 4১৫580950. [,681065 70106002889 01 0150 
708119) (95০00 £010070, [963 ) ৮5 4. 5. [00109 [. ৬. 
9905005, চু, 9/8155510 এই অভিধানের আদর্শ রূপে গণ্য হইবে। 
প্রধানত: শব্দ-নির্বাচন ও ইহাদের সহিত অন্য শব্দাদির যোগ ছ্বার৷ অর্থের 
পরিবতন ও পরিবর্ধন, বাকরীতি প্রভৃতির বিন্যাস ব্যাপারে এই অভিধানের 
আদর্শ অনুস্থত হইবে। 

(আ) একই শব্দের একাধিক শুদ্ধ বানান থাকিলে, শব্দটির প্রচলন 
যোগ্যতা অনুসারে 'যোগ্যতম', 'যোগ্যতর' ও 'যোগ্য* এই হিসাবে 
অভিধানে স্থান দিতে হইবে, যেমন---বিকাশ, বিকাস ; উষা, উষা ; হুলস্থুল, 
ছুলুস্থুল; ফেল্ফেল্‌, ফ্যালফ্যাল, ফেলফেল ; ভূঁসি, ভূষি; প্েফ, সেরেফ ; 
লোকসান, নোকসান ; বীথি, বীথিকা, বীর্ধী ; ইত্যাদি । 

(ই) একই শব্দের সাধু ও চলিত রূপ থাকিলে, প্রথমে শব্দটির 
'সাধূরূপ”, তাহার পরেই “চলিত রূপ দেখাইতে হইবে । অবশ্য দই 
শব্দের মাঝখানে একটি তীর্ক রেখা টানিয়৷ দিতে হইবে ; যথা-_- কয়া/ 
কুয়ো ; টিপা/টেপা ; জাকাল/রজীকালে৷ ; অবশ্য/অবিশ্যি ; উঠান/উঠন ; 
চিড়া, চিড়া/চি'ডে ; বহেড়া/বয়ড়া ; বাড়ই, বাড়ই/বড়ই ; ইত্যাদি। 

(ঈ) যে-দমস্ত তৎসম শব্দের ব্যাকরণ দুষ্ট রূপ অধিক প্রচলনের 
ফলে প্রায় সর্বজনগ্রাহ্য হইয়া উঠিয়াছে, সেইগুলিও বাংলা শব্দরূপে এই 
অভিধানে স্থান লাত করিবে। তবে, এইগুলিকে ব্যাকরণ দৃষ্ট ( সংক্ষেপে 


১৫-- ২৫ 


মনীষা -যগ্রুঘা 


ব্যাঃ) বলিয়া উল্লেথ করিয়া, শুদ্ধ ( সংক্ষেপে-শুঃ) বূপগুলি বন্ধনীর, 
মধ্যে দেখাইয়া দিতে হইবে ; যথা--- 

ইতিপূর্বে (ব্যা:)[শু: ইতপূর্বে (ক্রিবিণ )) 

উপরোক্ত (ব্যা:)[শুঃ উপধুক্ত (বিণ)) 

জাগ্রত (ব্যাঃ)[শঃ জাগুৎ (বিণ)) ইত্যাদি 

(উ) বিদেশী শব্দের বেলায়, ম্বাভাবিকতাপ্রাপ্ত ( 1860181156৫ ) 
বাংল বানানই এই অভিধানে গৃহীত হইবে এবং বন্ধনীর মধ্যে তাহার 
মূলরূপ এবং বাংলায় ব্যবহৃত রূপ হইতে মূল ভাষায় শব্দটির তিনু অর্থ 
থাকিলে সেই অর্থও লিখিয়া দেওয়া হইবে ; যথা £--- 

আস্তানা [বিঃ ফাঃ আস্তানহ (৬১৮1)-গোবরাট : দরবেশের বাসগুহ 

বা শ্াশ্বম)-আডডা, বাসস্থান, ফকিরের আস্তানা বা বসত 
বাটি। 

গেঞ্তি (বিঃফঃ গ্রের্সে (960$6)-ক্রাণ্সপ দেশের পশ্চিমে 

সমূদ্রমধ্যে অবস্থিত গ্রেন্সে হ্বীপে তৈয়ারী জামা)-ক্রকৃ 
জাতীয় জাম | 

লিচু বিঃ চীঃ লিচি (71011 )-এই নামের চীনা ফলা- 

জ্যৈষ্ঠটমাসে পাকে এই নামের ফল। 

(উ) সমবানানে লিখিত শব্দ একই মূলোস্তৃত বা ভিন মূলোস্তত 
হইতে পারে । সমবানানের ভিনু মুলোস্তুত শব্দের অর্থও ভিন হয়। 
একই মূলোস্তৃত শব্দেরও বিভিন্ন অর্থ হইতে পারে। সুতরাং, ভিন 
মূলোস্ভূীত শব্দের সমবানান হইলে, শব্দটিকে মূল অনুসারে ভিনু ভিন্ন 
করিয়া লিখিয়া শব্দের তলায় ১, ২, ৩, সংখ্যা বসাইতে হইবে ; যেমন--- 

কলাই১, কড়াই---বিঃ মাস কলাই 
কলাই২---[বি. আ. কল'ঈ (৮৬%).)-টিন গলাইয়া জোড়া ব! প্রনেপ 
দেওয়া |-্রাঙের প্রলেপ । 
সমবানানের একই মুলোত্তত শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিলে, শব্দটি 
লিখিয়া পরপর ১, ২,৩ বপাইয়া৷ অর্থও তাহার প্রয়োগ দেখাইতে হইবে, 
€যেখন-স” 


"২৬ 
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ধাধা--বিঃ দৃষ্টি্রম ( চোখে ধাঁধা লাগা ) ; ২। সন্দেহ, ধোঁকা ( ধাঁধায় 
পড়া); ৩। জটিল সমস্যা (গোলক ধাঁধা)। 

বানান এক হইলেও, বিভিন্ন মূলোস্তুত শব্দের প্রত্যেকাট কয়েক রকমের 

অর্থ প্রকাশ করিতে পারে। তখন তাহাকে মূল হিসাবে ১, ২,৩ করিয়া 


সাজাইয়৷ তাহার প্রত্যেকাটর সহিত একাধিক অর্থ ও প্রয়োগ দিতে হইবে, 
যেমন--- 


জাতি১ (তৎ)--- (বিণ) উৎপন্ু, উত্তত ( নবজাড়, সদ্যোজাত ); 
২। (বিঃ) সমূহ (দ্রব্জাত ); ৩। শিশুর জন্মহেতু 
পালনীয় সংস্কার (জাতকর্ম)। 
জাত (অর্ধ)--- (বিঃ) বর্ণ বা শ্রেণী (উচু জাতের লোক) ; ২। প্রকার 
(নানা জাতের আম); (বিণ) জাতি বা শ্রেণীগত 
(জাত বোষ্টুম )। : 

জাত৩ (তদ)--- (বিণ) (জাত্য সজান্ত জাত) আসল (জাত কেউটে) 
২। বিষধর (জাত সাপ) 

জাত$ (বিঃ ফ1)---(বিণ) ( ৬১১৯: বহুবচন জ্ঞাপক শব্দ ) রক্ষিত, 

সঞ্চিত (গোলাজাত)। 

(থ) প্র, পরা, অপ, প্রতি, পরি, অধা, অজ, পাতি১ পাত, রাম 
প্রভৃতি তৎসম বা বাংলা উপসর্গগুলির সাহায্যে গঠিত শব্দগুলি পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ দিয়৷ সেগুলির অন্তর্গত যাবতীয় বাকৃরীতি ব| বিশিষ্টাক শব্দ 
সংশ্রিষ্ট শব্দের সহিত দিতে হইবে । এমন কি, উপসগগগুলির কোন 
নিজস্ব অর্থ না থাকিলেও, এইগুলিকে পৃথক পৃথক স্থান দিয়া, ধাতু বা 
শব্দের সহিত যুক্ত করিয়া! এইগুলি যত প্রকারের অর্থ প্রকাশ করে, তাহাও 
দেখানো আবশ্যক ; যথা---- 

প্রতি (অব্য)--- উপায় (প্রতিকার) ; ২। অভিমুখে (শিশুর প্রতি 

আকর্ষণ); ৩। সমস্ত (প্রতিক্ষণ); ৪1 অনুরূপ 
(প্রতিমৃতি); ৫ এরশ্বরিক, স্বীয় (প্রত্যাদেশ) ; 
৬। পরিবত (প্রতিনিধি); ৭। বিরোধ (প্রতিপক্ষ) 


ইত্যাদি 
প্রতিকর্ (বিঃ)--- *** ০৮ ***প্রসাধন, প্রতিকার 


প্রতিকায় (বিঃ) - .*.* *** ***পপ্রতিমৃতি 


১৭ 


মনীষা-ম্ুষা 


৫ | শন্সের ব্যাকরণ £ 


এই অভিধানে যে-সমস্ত শব্দ গৃহীত হইবে, তাহার ব্যাকরণ-ব্যাখ্যা 
একটি বিশেষ সমস্যা | এই সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান ব্যতীত বাংলা 
একাডেমী হইতে প্রকাশিত অভিধানের সার্থকতা অনেকখানি কষিয়া 
যাইবে, বিশেষ করিয়া, পণ্ডিত-মহলে ও বিদেশে । স্ততরাং এই সমস্যার 
সমাধান নিয়লিখিত উপায়ে করা৷ আবশ্যক বলিয়া মনে করি £--- 


(ক) তৎসম ও তন্তব শব্দের উৎপত্তি ও বৃৎপত্তি দেখাইয়া দিতে 
হইবে। উৎপত্তি নির্ণয়ের বেলায় শব্দের প্রকৃতি অর্থাৎ ধাতুর 
সহিত বন্ধনীর মধ্যে ধাতুর অর্থ, প্রত্যয়, বাচ্য ও লিঙ্গ আবশ্যক 
মত দেখাইতে হইবে । অর্থ দেওয়ার সময়, সর্বপ্রথমে মৌলিক 
অর্থটিই দেওয়া উচিত; তাহার পর গৌণ বা আলঙ্কারিক ব৷ 
ব্যবহারিক অর্থ দেওয়া আবশ্যক । উদাহরণ--- 


অভিধান--(তৎ, বিঃ) যাহাতে শব্দের অর্থ সম্যক্রূপে ধৃত হয়, 
অথবা যাহা দ্বারা শব্দের অর্থের সম্যক্‌ প্রকাশ হয়। 
[অভি (সম্যক অর্থে)1%ধা (ধারণ কিংবা পোষণ 
কর1)4-অধি. অর্থবা করণ (ণ) বাচ্যে ] শব্দকোষ 
(10017919) | 
বিদ্যু্দীপ্ত-[(তৎ. বিণ) বিদ্যুৎ+দীপ্ত | বিজলির আলোকে 
আলোকিত ; বিঃ বিদৃযুদ্দীপ্তি, বিদ্যুদ্দীপক। 
বাউরী----[(তদ্‌* বিণ.) তৎ. বাতুল ৮ বাউল ” বাউর ( র-ল) 
+ঈ (বিণ)] পাগলের মত ; উন্মত্ত ('কলাবনের বাউরী 
বাতাস'--জসীম); ২। নিম়শ্রেণীর বাঙালী হিন্দু। 
বাছনী----[(দেশী) বাং %বাছ (বাছিয়া লওয়া)+অন (ণ.) 
-বাছন,1ঈ (বিণ)] যাহার দ্বারা বাছিয়া লওয়া হয় 
(বাহনী পরীক্ষা)। 
(খ) যাবতীয় শব্দের শ্রেণী নির্দেশ করিতে হইবে,---অবশ্য অতি 
সংক্ষেপে । এই শ্রেণীগুলি এইরূপ তৎসম (তৎ.) অর্ধ- 
তৎসম (অর্ধ,) তত্তব (তদ্‌,), দেশী (দেশী), বিদেশী (বিদে,)। 


৯৮ 


(গ) 


রি 
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দেশী শব্দ অজ্ঞাতমূল। সুতরাং তাহাদের উৎপত্তি-ব্যৎপত্তির 
কথা উঠে না। তবে, তাহাদের ধ্যবহার অর্থের পরে-পরেই 
দেখাইয়া দিতে হইবে ; যেমন---ক চি--(দেশী) (বিণ) অতি কাঁচা 
(কচি ঘাস, কচি পাতা); ২। অল্পবয়স্ক ( কচি ছেলে ) * 
৩। নবীন (কচি বয়স)। 

বিদেশী শব্দে ; যে-ভাষা হইতে শব্দ গৃহীত হইয়াছে, সংক্ষেপে 
তাহার নাম, তাহার বাংল৷ প্রতিবর্ণায়ন এবং সম্ভব হইলে মূল 
ভাষার লিপিতে লিখিত রূপ দিতে হইবে ; যেমন--কুস্তি-- 
[ বিদে. ফা. কৃশৃতী (৮525) হাতাহাতি শক্তি পরীক্ষা ] মন্লক্রীড়া 
(কম্তিগীর, কম্তিবাজ)। 


অভিধানে ব্যবহৃত মূল শব্দের সংক্ষেপে পদ-পরিচয় দিতে 
হইবে। মূলশব্দ অন্য শব্দের সহিত সন্ধি বা সমাসবদ্ধ হইয়। 
নৃতন শব্দ গঠন করিলে, তাহার বিশিষ্ট পদ-পরিচয় ব। অর্থ 
থাকিলে, তাহাও অভিধানে ধরিতে হইবে ; যেমন---না ম---বিঃ, 
***কিস্ত বিণ--নামকরা (নামকরা লোক) । 


পদগুলি এইরূপ হইবে £--- 


বিশেষ্য---বি. কত বাচ্য---তু. 
সর্ব নাম---সব. কর্নবাচ্য--ম. 
বিশেষণ---বিণ, করণবাচ্য---ণ. 
অব্যয়---অব্য, সম্পৃদান স. 
ক্রিয়া---ক্রি, অপাদান বাচ্য---অপা, 
ক্রিয়াবিশেষ--ক্রি .বিণ. অনুসর্গ অব্যয়---অনু, 
অসমাপিক। ক্রিয়া-অসংক্রিৎ পংলিঙ্গ--পৃং, 
স্ত্রীলিঙ্গ---সত্রী, 
ক্লীবলিঙ্গ---ক্লী, 


বাংল৷ ক্রিয়াপদগুলিকে রাজশেখর বস্তু কড়িটি গণ' বা শ্রেণীতে 
বিভক্ত করিয়াছেন। এই কাজটি বাংলা ব্যাকরণের ক্ষেত্রে 
রাজশেখর বসুর একটি অবিস্মরণীয় অবদান। আজ পর্স্ত 
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' বাংলা ক্রিয়াপদ এমনটি সুশৃঙ্খলভাবে জবনুশীলিত হয় নাই। 


(ঙ 


রাগ 


যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিয়া ইহাকে এই অভিধাঁনের পরিশিষ্টে গ্রহণ 
করিতে হইবে এবং অভিধানের মধ্যে ক্রিয়ার উল্লেখকালে 
ধাতুটি কোন্‌ “গণীয়' উল্লেখ "করিয়া দিতে হইবে | ধাতুর 
সহিত বিভিন্ন “তি” (ক্রিয়াবিভক্তি) যোগে যে ক্রিয়ার রূপ 
গঠিত হয়, তাহা অভিধানে না দেখাইয়া পরিশিষ্টের বরাত 
দিলেই চলিবে। এই বিষয়ে “চলস্তিকাকে' সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ 
করিতে হইবে এদিক ওদিক করিতে গেলে নাঁনা বিভ্রান্তির 
স্ট্টি হইবে। কারণ, ইহা অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক। 


ঝাংলা-ভাষায় “বিশেষ্য” শব্দের “বিশেষণ” এবং “বিশেষণ শব্দের 
“বিশেষ্য রূপ সহজে ঠিক কর! যার না। অন্ততঃ বেশীর ভাগ 
লোক ঠিক করিতে পারেন না। তাই, উৎকর্ষতা”, প্রেমিকতা, 
'সততা', “সত্যতা, “হ্থজন' প্রভৃতি শব্দ ডিৎকর্ষ', প্রেম”, 
'সাধৃতা, “সত্তা স্থষ্টি (সর্জন) প্রভৃতির স্থলে বলা বা লেখ৷ 
হইতেছে । প্রধানতঃ , এই কারণেই অভিধানে বিশেষ্য শব্দের 
ব্যাখার পর ইহার বিশেষণেষ স্ুপ্রচলিত রূপ দিতে হইবে । 
বিশেষণ শব্দের বেলায়ও “বিশেষ্যরূপ' দেখাইতে হইবে। 


উদাহরণ-__ 


বিচিত্র---- (বিণ) বহু চিত্র বিশিষ্ট (বিচিত্র কাহিনী) ; ২। বিস্ময়কর 
(বিচিত্র লীলা); ৩ সুন্দর, সুরম্য (বিচিত্র দৃশ্য) ; 
স্ত্রী, বিচিত্রা ; (বি) বৈচিত্র্য, বিচিত্রতা, (বহুবর্ণে 
চিত্রিত করা হইয়াছে, এই অর্থে) বিণ---বিচিত্রিত, 
বৈচিত্র্যপূর্ণ | 

শান্তর - (বি.) ধর্মগ্রন্থ (মসলমান শাস্ত্র); ২। বিধান সম্বলিত 
গ্রন্থ (যোগশাস্ত্) ; ৩। জ্ঞান বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ 
(চিকিৎসা শাস্ত্র; কবিরাজী শাস্ত্র; গণিতশাস্ত্র; 
রসায়ন শাস্ত্র) ; (বিণ)- শাস্ত্রী, শাস্্কার, শাস্্রজ্ঞ । 
(বি) শাস্ত্রী শান্ত পণ্ডিতের উপাধি (হরপ্রাসাদ শাস্ত্রী) । 
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বাংলাদেশের প্রস্তাবিত অভিধান 
৬। উচ্চারণ সংফেত ঃ 


বাংলা-ভাষায় ফরাসী বা ইংরেজীর ন্যায় উচচারণ বিভ্রাট নাই। কারণ, 
বাংলা লিখন প্রণালী ও উচ্চারণ পদ্ধতি পরস্পর যথাসাধ্য সামঞ্জস্যপূর্ণ । 
এততসত্েও, বাংলা-ভাষায় শব্দমধ্য ও শব্দাস্ত্য কিছু সংখ্যক সংযুক্ত ব৷ 
বিযুক্ত বর্ণ ইহাদের মৌলিক ধ্বনির আংশিক ব৷ পূর্ণ রূপান্তর ঘটাইয়া 
থাকে। বিদেশীয়দের কথ! ছাড়িয়া দিলেও, বাংল! যাহাদের মাতৃভাষা, 
তাহাদেরও কিছু সংখ্যক শব্দের উচচারণে সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাই, 
দেখা যায়,_'মহাত্মা' না “মহাত্তী!' ; ভব" না ভব্‌*; বাগ্দী' (বাগৃমী) 
না বাগৃগী” ; 'বাণ্িধি (বাগৃগিধি)' না 'বাগবিধি ; উহিগ্ন (উদ্‌ৃবিগ্র)' না 
উদ্দিগ' ইত্যাদি, ইত্যাদি ক্ষেত্রে শিশ্ত, শিক্ষার্থী ও বিদেশী শিক্ষানবীসের 
উচচারণে গোলযোগ ঘটিতেছে। এতহ্ব্যতীত শব্দান্ত্য 'অ'-কারান্ত ব্যঞ্জনের 
উচচারণ বড় গোলমেলে ; কোথাও এই “অ'-স্বর উচ্চারিত, আবার অধি- 
কাংশ ক্ষেত্রে অনুচ্চারিত ১ “ফল, ফিক, ধন প্রভৃতি শব্দের অস্ত্যধ্বনি 
হসস্তযক্ত, অথচ “তিত', “মত', “কাল , (বর্ণের অর্থে), এত' শব্দের অস্ত্য- 
ধ্বনি 'অ“-কারান্ত উচচারিত হয় ; আর প্রশ্ন উঠে “নিশ্চিতৃ" না “নিশ্চিত”, 
“চিত্তিতৃ* ন৷ “চিন্তিত, “বীরদর্প ন৷ বীর্দর্প' | এই সমস্ত বিভ্রান্তি নিরসনের 
জন্য অভিধানে উচ্চারণ সংকেত দিতে হইবে । কিভাবে তাহা সহজে 
করা যায়, তাহা নির়্ে দেওয়া হইল £-- 


(ক) বাংলায় স্বরধ্বনির হস্ব-্দীর্ঘ উচচারণ শব্দের প্রথমে, মধ্যে 
বা অস্তে কোথাও সাধারণতঃ রক্ষিত হয় না। তবে, নানা কারণে ভাব 
প্রকাশের জন্য আবশ্যক হইলে দীর্ঘ ধ্বনি তো৷ দীধ উচচারণ ধারণ করেই, 
এমন কি হ্স্বধ্বনিও দীর্ঘ: হইয়া উচ্চারিত হইতে পারে। এইগুলি 
সাধারণত: নাটকের সংলাপেই চরিত্রের মুখে মঞ্চে ভাব ফুটাইয়া তোলার 
জন্য ব্যবহৃত হয়। উদাহবণ অনাবশ্যক। সুতরাং শব্দে হুস্ব-দী্ধ 
স্বরং্বনি দেখাইবার জন্য কোন বিশিষ্ট চিহ্বের ব্যবহারও অনাবশ্যক। 

. (খ) শব্দান্ত্য 'অ*ম্বরাশ্রিত ব্যঞ্জন-বর্ণগুলির অ-স্বর বাংলায় সচরাচর 
অবনপ্ত। তাই এইগুলির উচ্চারণ হস্তসান্ত্য। অতএব, 'অ*-স্বরাশ্রিত 
শব্দের অস্ত্য বর্ণে হসন্ত প্রয়োগ করিয়া এই “অ স্বর লোপ অভিধানে 
দেখানোর প্রয়োজন নাই। এমন কি যে-সমস্ত তৎসম শব্দ হসস্তাস্তয 


২৩১ 


অনীষা-মঞ্জষা 


সেইগুলিতেও বাংলায় হস্-চিহ দেওয়া অনাবশ্যক.।: কারণ, বাংলা উচচা- 
রণের নিয়মে এইগুলির 'হসস্ত্যস্ত্য উচচারণ স্বাভাবিকভাবেই পাওয়া যাইবে । 
উদাহরণ,---কল, কমল, শতদল, রজক, রস, উচিত, ছ্োয়াচ, ফসল, শরবত 
প্রভৃতি শব্দের শেষে হস্-চিহ্ন বসাইয়৷ ক্ছসস্ত উচচারণ দেখাইতে হইবে না। 
স্বাভাবিকভাবেই এইগুলি হসস্তান্ত্য উচ্চারিত হয়। এমন কি, হস্ত্যান্ত্য 
তৎসম শব্দ 'বয়স্‌, রর, “সম্পৎ- সম্পদ”, “পরিষদ- 'পরিষৎ।, 
'সুহ্দ -স্ুহ্‌ৎ প্রভৃতিতেও হসম্ত ব্যবহারের প্রয়োজন নাই। 


(গ) বাংলা-ভাষায় যে-সমস্ত শব্দের অস্বরাশিত শেষ ব্যঞ্জন 
'অ'কারান্ত উচচারিত হয়, তাহার উচচারণ সংকেত অভিধানে দিতে হইবে। 
শেষ ব্যগ্রনের পরে একটি বড় আকারের ফুটুকি দিয়া শেষ ব্যঞ্জনটি যে 
অকারাস্ত কা তাহার নির্দেশ থাকিবে । যথা--- 


(1) এআ স্বরাশ্িত শব্দা্ত্য হ' “অ+কারাস্ত উচ্চারিত হয়, যেমন--- 
কহ, দহ, লৌহ, পড়হ, নিরীহ, বিগ্রহ । 

(11) সংযুক্ত ব্যঞ্জনান্ত্য শব্দের 'অ' কারগ্রস্ত দ্বিতীয় ব্যঞ্জনের 'অ'-কার 
পূর্ণরূপে উচচারিত হয়, যেমন--- 
ভক্ত, নিশ্চেষ্ট, স্বায়ত্ত, পরাক্রান্ত, প্রসঙ্গ | 

(0) অ-ম্বরাশিত শব্দান্ত্য ব্যগ্জনের পূর্ববর্তী বঞ্জন-বর্ণ খ-কারযুক্ত 
হইলে, এ অ-স্বরাশ্িত শব্দান্ত্য ব্যঞ্জনের 'অ*স্বর উচ্চারিত 
হয়, যেমন--- 
তৃণ., দৃট., ধৃত., বৃষ. মৃগ, বিস্তৃত. সুদ 9.| 

(1%) শব্দান্ত্য ব্যগ্তনের সহিত অন্তঃস্থ-বর্ণ (য, র, ল, ব) ফলারূপে 
যুক্ত হইলে (এবং 'র-বর্ণ রেফ',রূপে যুক্ত হইলেও ), ,অস্তঃস্থ 
বর্ণের “অ' পূর্ণরূপে উচচারিত হয়, যথা-- 
-ফলা--"বৈদ্য., বৈশ্য" প্রাপ্য, প্রামাণ্য. সাফলা,, 
»-ফলা---তীব্র” শীঘ্র. সহস্রত দরিদ্রণ মিত্র., 
“সরেফ্‌---খর্ব সর্ব, বিদভ., বিচর্ণ,, 
সফলা--মল্ল” অগর প্রফুল্ল, বিশু, 
,-ফলা--বিল্বণ, পক”, নৃতনত্ব ., তত্তু*, বিশেষত্ব,, 


২৩২ 


বাংলাষ্দশের প্রস্তাবিত অতিধান 


(*)-জ' প্রত্য়ান্ত যাবতীয় তৎসম শব্দের 'ইৎ-অস্তে রক্ষিত ত' 
অ-কারাস্ত উচচারিত হয় এবং তাহার অনুকরণে অন্যানা 
৯৬ তন্বর্ণ '্রপ্রত্যয়ান্ত না হইয়াও “অ+-কারাস্ত উচচারিত 

হয়, যথা-- 

'ক্ত-প্রত্যন্বান্ত তসম শব্দ :--ভীত., চলিত., গৃহীত., জ্ঞাত.) দ্যৃত., 

রত,, ধ্মায়িত., দয়িত,, 
তর্দনুকরণে অন্যান্য শব্দ ₹--অত., যত., তত., এত, মত,, 
(অনুরূপ অর্থে), রাগত. 
ব্যাতিক্রন :--করিতৃ (কর্মী), চলিত (ভাষা) 

(ঘ) সংযুক্ত ব্যঞ্জন-্বনি শব্দের প্রথমে, মধ্যে ও শেষে বসিতে 
পারে। এই 'ধ্বনিগুলির মধ্যে কতকগুলি উচ্চারণে মূলধ্বনি হারাইয়া 
ফেলে। অভিধানে তাহারও নির্দেশ দিতে হইবে। কতকগুলি সংযুক্ত 
বর্ণের উচ্চারণ নিযে দেখানো গেল £ 


সংখুক্ত ধ্বনি----আদ্য উচচারণ-- মধ্য উচ্চারণ ও---উদাহরণ 


অস্ত্য উচ্চারণ 
্ -- নাই ংগ -- সঙ্গ (সংগ), আঙ্গিক 
(আংগিক 
ক 22 নাই ---  ংক -- কষ্কণ (কংকণ), অঙ্ক 
(অংক), 
ক্ষ. -- বখ - কৃখ ৮ ক্ষমা (খমা), ক্ষোভ(খোভ) 
অক্ষম 
(অকৃখম),সষক্ষ (সমকৃখ) 
১ গীর্য - গুগয ৮" জান (যান), বিজ্ঞ 
(বিগ্গ্য), বিজ্ঞান 
(বিগৃগ্যান) 
গু. -- নাই -- নৃচ --- চঞ্চল (চন্চল্‌) বরঞ্চ 
ৃ (বরন্চ) 
পু. -- নাই - নৃছ --- বাঞ্চা (বার্ছা), লাঞ্ুনা 
৪. --. নাই -- নৃজ -- রঞ্জিত (রন্জিত), 
গঞ্জন৷ (গর্জন) 
ঞঝ -- নাই -- নৃঝ __ বঞ্চা (ৰন্ঝ1) 
হয ০০০ নাই --- জ্ঝ --- বাহ্য (ঝজঝ), উহ্য 
(উজ্ঝ) বাহ্যিক (বাভৃঝিকৃ) 


এতগ্বাতীত অন্যান্য বিশিষ্ট উচ্চারণ কিংবা সংক্ত ধবনির উচচারণও 
যথাসম্ভব দেখানো হইবে। 
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বর্ণচারা-শব্দ 
পৃথিবীর নানা ভাষার ন্যায় বাংলা-ভাষায়ও কিছু.কিছু বর্ণচোরা শব্দ 
রহিয়াছে। 'বণচোরা-শব্দ' বলিতে আমরা এর-সমস্ত শব্দকে বুঝাইতেছি, 
যে-সমন্ড শব্দকে সচরাচর “অজ্ঞাতমূল শব্দ' নামে অভিহিত করা হয়; 
অথবা যে-সমস্ত শব্দ ভাষার কোন অজ্ঞাত পথে তাহাতে প্রবেশ করিয়া 
নীরবে ভাষার সহিত মিশিয়া আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে । বলাবাহুল্য, 
প্রচলিত অভিধানসমূহে এই সমস্ত শব্দকে 'অজ্ঞাতমূল শব্দ' নতুবা “দেশী: 
শব্দ' বিয়া চিহ্নিত করা হয়। আমার ধারণ! সম্যক্‌ ও সুদীর্ঘ অনুসন্ধান 
কার্য চালাইলে এই শব্দগুলির একটা সুরাহা হইতে পারে। এমন দুই 
একটি শব্দ সম্বন্ধে নিযে আলোচনা করা হইল £.-- 
(১) (ভোগী-ফাকি 
শব্দটির অর্থ 'প্রতারণা' বা “ফাঁকি, যেমন--- ছেলের হাতের নাড়, 
নয় যে ভোগ দিয়ে কে'ড়ে খাবে ।” (বাংলা গান)। এই ভোগা দেওয়া 
বাংলা-ভাষার একটা বাণ্িধান (10107) ) সন্ত কথা, যাহার অর্থ 
'ফাকি দেওয়া' | চট্টগ্রাম জেলায় এই অর্থেই বাগ্িধানটির বহুল প্রচলন 
আছে। অন্য জেলায়ও ইহার প্রচলন থাকার কথা । তবে, পশ্চিম 
বঙ্গের সর্বত্র ইহা প্রচলিত। কারণ, উপরৃ্কৃত বাংলা গানের চরণটি 
পশ্চিম বঙ্গের ভাষায় রচিত ও প্রচলিত। 


এতগ্তীত, আরও কয়েক রকমের কূপ লইয়া শব্দাটি আমাদের ভাষায় 
আজও চালু আছে। তন্মধ্যে আমি এই কয়টি লক্ষ্য করিয়াছি -- 
শব্দের রূপ জিলার নাম ব্যবহার 


বা আকৃতি 
ভগা---খুলনার পশ্চিমাংশ--সে ভগ! মারছে (প্রতারিত করছে) 
এবং বরিশাল 
ভগৃগা---বরিশাল ও বাখরগঞ্জ---পরে দ্রষ্টব্য বিশিষ্ট অর্থে 


বোগা মারা ব৷ দেওয়া 
বোগা---নানা স্থানে -- প্রতারণা করার অর্থে 
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বরিশাল ও বাখরগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে, 'তগৃগা বা ভিগা” শধ্দটি বে 
বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহ বিশেষভাবে লক্ষণীয় । এতদঞ্চলে ইহা. 
মাঠের শস্য-রক্ষার জন্য একটা সনাতন উপায়ের (৫6%০6) নাম । মাঠের 
ফলম্ত শস্যে যাহাতে কাহারও কৃদৃষ্টি (বা বদ-নজর) পড়িয়! শস্যের ক্ষতি 
সাধন করিতে না পাবে, অধিকস্ত যাহাতে পশু -পক্ষী, বিশেষ করিয়া পক্ষী, 
মাঠের ফলম্ত শস্য নষ্ট করিতে আসিলে ভয় পাইয়া পলাইয়া যায়, তজ্জন্য 
মানবাকৃতির যে কৃত্রিম কৃশ অথবা জীর্ণ বস্ত্র পত্তলিকা একটি বংশ দণ্ডের 
বেশ উচ্চে ঝুলাইয়া৷ দিয়া শস্যক্ষেত্রের মাঝখানে পুঁতিয়া রাঁখা হয়, তাহাকেই 
বরিশাল অঞ্চলে ভিগৃগা' অথবা ভিগা” বলা হইয়া থাকে । 

বরিশাল অঞ্চলের ভয় দেখাইয়া মাঠ হইতে পক্ষী তাড়াইবার উপায়- 
টিকেই টট্টগ্রামে 'ধুক্কা' বা 'ধোক্কা' বলা হয়। ধ্ুক্কা' উচচারণ-বিকৃতিতে 
'ধোক্কা' একটি হিন্দী শব্দের বিকৃতি; ইহার মৌলিক রূপ 'ধোকা” এবং 
হিন্দী ধোকা” উৎপনু হইয়াছে তৎসম 'ধক' শব্দ হইতে । এই স্থানে 
হিন্দী বাণ্িধি ( 10101) ) সম্মত কথা 'ধোকা দেনা বা 'ধোকা খানা 
যথাক্রমে প্রতারিত কর।' বা প্রতারিত হওয়া” অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার কথাও 
স্র্তব্য। সুতরাং, চট্টগ্রামে বাবহৃত শব্দাট সোজা হিন্দী হইতে বিকৃত 
আকারে, অথচ একই অর্থে গৃহীত হইয়াছে । 

খুলনা, যশোহর, কৃষ্টিয়। প্রভৃতি অঞ্চলে এ 'ভোগুগা' বা 'ভগা” বস্তাটিকে 
বলা হয় 'কাক-তাড়য়া | ফলস্ত শস্য ক্ষেত্রের উৎপাত স্বরূপ কাককে 
তাড়ায় বলিয়া, ইহার নাম যে “কাক-তাড়ুয়া', তাহাতে সন্দেহ নাই । এই 
'কাক-তাড়,য়।” বস্তাটি কাক তাড়ায় প্রতারণার সাহায্যে ; কেননা কাকের! 
মনে করে, ক্ষেত্রের মাঝখানে কাকগুলিকে তাড়াইবার জন্য নীরবে একট! 
জীবন্ত-মনুষ্য দাঁড়াইয়া রহিয়াছে । ইহা আবার বাতাসে হেলিয়া দ'লিয়া 
উঠে বলিয়। কাক মনে করে লোকটি নিশ্চয় ওৎ পাতিয়া রহিয়াছে 
সুতরাং এই শস্য খাওয়া চলিবে না। এমনভাবে প্রতারিত হইয়া! কাক- 
গুলি ক্ষেত্র ত্যাগ করে। শস্য-ক্ষেত্রে 'কাক-তাড়,য়া' ব্যবহার করার 
রীতি বিলাতেও ছিল এবং এখনও আছে। ইংরেজেরা ইহাকে %5০816- 
০০%/” বলিয়া থাকেন। এইখানেও সেই প্রতারণার কথা স্মরণ করিতে 
হইবে। কি করিয়া আমাদের কাক তাড়,য়া' পশ্চিম-মুলুকে গেল, অথবা 
তাহাদের 9০৪1০-০:০%/' আমাদের দেশে আসিল এবং মূল রীতিট। কি করিয়া 
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দুইটি মহাদেশে এইরূপে রহিয়! গেল, তাহা গর্ভীর্ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবার 
বিষয় নয় কি? ূ 

উক্ত আলোচনা হইতে এই বোধ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, “ভোগা, 
'বোগা”, ভিগা”, ভিগগা" একই শব্দের বিভিন্নবূপ মাত্র। “ধক” শব্দ 
হিন্দী 'ধোক'€সং ধক (19818) হইতে আমাদের বলিতে প্রবেশ 
করিয়াছে এবং কাক তাড়ুয়া” আমরা নিজেদের ভাষায় কোন একটা 
বিশিষ্ট বস্তর বর্ণনার জন্য প্রস্তত করিয়া লইয়াছি। শব্দগুলি যে কোন 
ভাষা হইতে আস্মুক বা উৎপনু হউক না কেন, সমস্তগুলির মধ্যে একটা 
বিষয়ে পুর।পুরি মিল রহিয়াছে এবং তাহ। হইল, মানুষের বদ নজর ও 
পাখির অত্যাচার হইতে ফলম্ত ফসল রক্ষা করার উপায়রূপে শস্যক্ষেত্রে 
মানুষের কৃশপৃত্তলিক৷ স্বাপন। ইহাতে একদিকে যেমন মানুষের কৃসং- 
স্কারের পরিচয় আছে (যেমন, “বদ নজর পড়া”) অন্যদিক তেমন তাহার 
ব্যবহারিক বৃদ্ধির প্রকাশও (যেমন, কৃশপৃত্তলিক! প্রস্তুত করিয়া কাক ব৷ 
পাখি তাড়াইবার প্রতারণা মূলক ব্যবস্থা ) সুস্পষ্ট । এই জন্য ভোগা” 
শব্দে প্রতারণার অর্থই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। 

এখন শব্দটির অর্থাৎ “ভোগা', “ভগৃগা” প্রভৃতি শব্দের উৎপত্তি বা 
মূল সম্বন্ধে অন্সন্ধান করা যাউক। ইহার উৎপত্তি অতি প্রাচীন বলিয়া 
মনে করিবার পক্ষে সঙ্গত কারণ রহিয়াছে। ভিজনার যোগ্য দেব' অর্থে 
খণ্বেদের ভগ "শব্দ এবং আবেস্তার বঘ'-শব্দ আর্ধ-ভাষায় দেখা যায়। 
শব্দ দৃইটি অকারান্ত অর্থাৎ শব্দ দূইটির রূপ রোমান-হরফে প্রতিবর্ণায়িত 
( 09091165850 ) হইলে এইরূপ দাঁড়াইবে £-_- 9818888 এবং 
38218 | লক্ষণীয় এই যে, প্রথম শব্দের প্রথম-বণের মহাপ্রাণতা 
দ্বিতীয়-শব্দের দ্বিতীয়-বর্ণে আশ্রয় লইয়াছে। ফন্রে শব্দ দূইটি পৃথক 
বলিয়া মনে হইতেছে । নতুবা শব্দদ্বয় অর্থে ও ধ্বনিতে সমান ও এক। 

আরও দেয়া যায়, খ্রীস্টপূর্ব অষ্টাদশ শতাব্দীতে কিস্দাইত' নামক এক 
জাতি “বাবিলোন' নগরী জয় করিয়াছিলেন। এই অঞ্চলে আবিষ্কৃত 
'বগস-কুই” ( 88883 ছা ) নামক শিলালিপিতে এই জাতির অস্তিত্বের 
প্রমাণ পাওয়া যায়। পণ্ডিতের মনে করেন এ জাতি আধ গোত্রীয় 
ছিলেন। কারণ, তীহার। যে-সমস্ত “বৃগস্‌ ( 88885 ) বা অলৌকিক 
শর্জির পূজা করিতেন, তীহাদের মধ্যে “সুরিঅসৃ*, (তুলনীয় সংস্কৃত শব্দ 
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'সুয') ও 'মরুত্তসৃ' (তুল, সং, মরুৎ) প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। এই 
বৃগষ্‌' শব্দের অর্থ 'পুঁজনীয় দেবতা' | এই দেবতার অর্থ যে 'দেবযোনি, 
বা তয়ের আধার অপদেবতাও ছিল না, তাহাই বা কে বলিবে? যেরূপই 
হউক, 'বৃগ' শব্দের অর্থ হইল 0০৫, দেবত। বা অপ-দেবতা | ইহার 
সহিত বাংলা “ভোগা”, ভিগা, এিগৃগা “বোগা প্রভৃতি শব্দের সম্বন্ধ 
অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ । 

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় 'বুগ্ৃ' ( -বুগ, বোগ) শব্দটি প্রচলিত, 
ছিল বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। ইউরোপের কয়েক স্থানে ইহার 
অনুবূপ শব্দ দেখা যাইতেছে, যেমন-- মধ্যযুগের ইংলণ্ডে 9০৪৪০- বুগ্গে, 
'বাগ্গে' শব্দের অর্থ হইল “৪ 10৮৪০৮117” বা 'জ্জু* ( লদুষ্টভূত ) 
ঠিক এই অর্থে ( অর্থ জজ” অর্থে) ইংলগ্ডের ওয়েল্শ প্রদেশে যে শব্দ 
ব্যবহৃত হয়, তাহ। হইল 'বোগ্‌'-৭৪ | এতন্ব্যতীত 8০৪) (8০৪০১) 
ও 7০৪৪১ 'বোগি' ও '“বোগার্ু অত্যন্ত পরিচিত ইংরেজী শব্দ। 
73০৪-এর অর্থ হইল,+-9960181 ০৮6০ ০? 0168৫ ; 0১6 ৫০৬11; অর্থাৎ 
বিশিষ্ট ভয়ের বস্তু; ভূত। এই প্রসঙ্গে স্কটিশ-ভাষায় ব্যবহৃত 8০816- 
70881০- 'বোগ্ন,' শব্দের কথাও ভুলা যায় না। ইহার অর্থ & 929০6, 
& ৪০011. বা প্রেতযোনি। অধিকন্ত, শব্দটি গৌণ অর্থে 9০81৩-00%/ 
বা ভয় দেখাইয়া পক্ষী প্রভৃতিকে তাড়াইবার জন্য শস্যক্ষেত্রে যে বিকট 
কৃশ পুত্তলিকা স্থাপন করা হয়, তাহাও ব্ঝাইয়া থাকে । সুতরাং, ইহার 
সহিত আমাদের দেশের “কাক-তাড়য়া' বস্তটির কোন সম্বন্ধ নাই, এমন 
কথা কে জোর করিয়া বলিবে? ইউরোপের গ্লাবনিক ভাষায় ঈশৃর' 
অথবা “দেবতা” অর্থে যে 8০৮০ (বোণ) শব্দ প্রচলিত (এইখানে বুলগেরিয়ার 
কথাও চিন্তা করা যাইতে পারে) , তাহার কথাও ভুলা উচিত নহে। 

এখন দেখা যাইবে, আর্য 'ভগ', আবেস্তার ( তাহাও আর্য) ব্ঘ', 
স্লাবনিক 'বৌগু” মধ্যযুগীয় ইংরেজীর “বাগ্গে", বর্তমান ইংরেজীর “বগী", 
স্কটল্যাণ্ডের “বোগ্ন', ওয়েল্্‌ প্রদেশের ?বোগ.' (৮৭৪) প্রভৃতি শব্দ 
দেবতা বা প্রেতযোনি বঝায় | “কৃত্রিম”, 'জাল', 'প্রতারণামূলক' অর্থে 
বহু ব্যবহৃত ইংরেজী “বোগাস্‌* ( ০০৪5 ) শব্দটি এই ভাষার 'বঙ্গী' 
( ৮০৪০১ ) শব্দের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে স্বন্ধযুক্ত, অন্ততঃপক্ষে অর্থের 
দিক হইতে। কেননা, 'বগী” শব্দের অর্থ প্রেতযোনি'। প্রেতযোনির 
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অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানুষ চিরকালই অদ্ধিহান। মান্য তাহার দেখা পায়না, 
অথচ, তাহাকে জুজুর মতো ভয় করে। জুঞ্জুর মতো৷ অস্তিত্হীন বলিয়াই 
'বগী" শেষ পর্যস্ত 'বোগাস' তুল. ম্ভগ'- বান) ) ছয় ভাষার আত্মপ্রকাশ 
করিয়া থারিবে। 


'কাক-তাড়য়া' অর্থে বরিশালের 'ভগ্গা” বা 'ভগা' এবং স্কটল্যা্ডের 
'বোগ্ন' একই অর্থে ব্যবহৃত ধারণার বহিংপ্রকাশ, অর্থাৎ প্রেতযোনি বা 
দুষ্ট ভূতপ্রেতের নিমিত মৃূতি। ইহ। ক্ষেত্রে টাঙাইয়া' দিলে, পক্ষী প্রভ্‌তি 
ভয় পাইয়া চলিয়া যাইবে,--এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই প্রাচীন, অতি 
প্রাচীন কালে যেমন শস্য-ক্ষেত্রে মানুষ “কাক-তাড়য়া', ভিগা”, ধোকা” 
ইত্যাদি ব্যবহার করিত, এখনও তাহার! তাহ। করিয়া থাকে । দেবতা, 
দেবযোনি প্রভৃতির নামে পণ্ড পক্ষীকে প্রতারিত করাই উক্ত বস্তৃগুলি 
উদ্ভাবনের মূল কারণ। সুতরাং, বাংলা ভোগা শব্দের প্রতারণা -অথে 
ব্যবহারে মূল আর্য ভাষার 'ভগ' বা “দেবতা? | 

(২) পেট-উদর 

পেট” শব্দটি এত সাধারণ যে, ইহার সম্বন্ধে কেহ কোনদিন চিন্তাও 
করে না। ইহা যে একটি অজ্ঞাত মূল শব্দ, তাহ। বাংলা-ভাষার যে-কোন 
প্রামাণ্য অভিধান খুলিলেই দেখা যায়। অভিধান প্রণেতা পণ্ডিতগণ এই 
শব্দের মূল নির্ণয় করিতে গিয়া কতখানি হেস্তনেস্ত হইয়াছেন, তাহ। 
বলিবার নয়। “পেটে খেলে পিঠে সয়", “€পেটের ধান্ধায় মানুষ ঘু'রে 
বেড়ায়” ; “বড় বড় বানরের ঝড় বড় পেট। লঙ্কায় যাবার তরে মাথ। 
করে হেঁট।”--- প্রভৃতিতে “পেটের' ব্যবহার চমৎকার । কিন্ত, সং 
সহোদর ৯ সোদর, সোদ্দর প্রভৃতির স্থলে “স-পেট (ভাই) কম্পানাতীত। 
এমন কি, 'মাসতুত' খুঁড়তৃত', “পিসতুত' প্রভৃতি যেমন গঠিত হয়, তেমন 
'পেটতৃত '..(ভাই ) হয়না । 

বর শরীরের প্রায় সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নাম বাংলায় তত্তব শব্দে 
প্রকাশ কর! হয়, যেমন--- 

মাথা মস্তক ;£ চোখ€চক্ষ ; হাত হস্ত 

কনুই €কফোণি ; বুক€বক্ষ; পিঠ পৃষ্ঠ 

মাজা €মধ্য (মাজা' অর্থে “কোমর' শব্দ ফারসী) ; 

উরু (সংস্কৃত), (এই অর্থে রান শব্দ ফারসী) ; 

পাঁজর €পঞ্জর ; মাই€মাত্‌ (স্তন্য) ; পা পাদ 

আঙুল অঙ্গুলি; ঘাড় ঘাট ; পাছা! € পশ্চাৎ ইত্যাদি, ইত্যাদি। 


২৩৮ 


বণচোরা-শং 


এতৎসভেও, এই তালিকা হইতে “পেট? শব্দ বাদ পড়িয়াছে। কারণ, 
“পেট' শব্দ তপ্তব নহে। ইহা ফার্সীর ন্যায় কোন বিদেশী তাষার শব্দ 
বলিয়াও এ-যাঁবৎ জানা যায় নাই। তাহা হইলে ইহা নিশ্চয় দেশী শব্দ 
অর্থাৎ কি না ইহা ভব্য, শালীন আর্য শব্দ নহে; বরং ইহা অনার্য শব্দ। 
বাংলাদেশে আয-বসতির পূর্বে যে-সমস্ত অনার্য বাস করিত, তাহারা 'দ্রাবিড়' 
বংশীয় । বর্তমানে তাহাদের বংশধরেরা দক্ষিণ ভারতে বাস করে ও 
তামিল, তেলেগু, মালয়ালম প্রভৃতি ভাষা বলে। 'পেট' এই সমস্ত 
ভাষার কোন একটির শব্দ কিনা খুঁজিয়া দেখিতে হইকে। 

দেখা যায়, তামিল-ভাষায় ভাষায় “উদর' অর্থে পেট নামক একটি শব্দ 
আছে। এই তামিল পেট হইতে বাংলা “পেট শব্দ উদ্তত বলিয়া মনে 
কর। যায়। অস্ততঃ অন্য শব্দ আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যস্ত এই শব্দের 
মূল হিসাবে তামিল “পেষ্ট, শব্দকে ধরিয়া লওয়া৷ উচিত। 

বাংলা-তাষায় “পেট” শব্ধটির ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করিলেও, শব্দাটিকে 
তব্য ও শালীন আর্ধভাঘা-প্রভাবিত বাংলা-ভাষায় একটি অশালীন শব্দরূপে 
ব্যবহৃত হইতে দেখা! যায় পেট শব্দের শালীন ব্যবহার উপরে লক্ষ্য 
করা হইয়াছে । ভাঘাকে সামাজিক দিক হইতে শালীন করিতে হইলে, 
আমরা তৎসম শব্দের ব্যবহার করি ; যেমন,---তিনি এখন 'গার্ভবতী: অথবা 
তিনি সম্পতি “অন্তঃসত্ত্। হইয়াছেন ; এই হট ১৮৮৪ যদি এইভাবে 
ব্যবহার করি,--“তীহার পেট হইয়াছে”, বাক্যটি কেমন খারাপ অর্থ 
দ্যোতিত করে, তাহ। বঝিতে কাহারও ধু হয়না | ইহার মল কারণ 
হইল,---'পেট” শব্দাটি অনার্য এবং সেই কারণে আর্ধভাষা প্রভাবিত বাংলা- 
ভাষী মানুষ শব্দটিকে 'ইতর' বলিয়া মনে করে এবং ইতর-কাজের জন্য 
€ যেমন, পেটে খেলে পিঠে সয়) ব্যবহার করে। 


(৩) হোতা, হৌশুকা 
এ-যাবৎ 'হোতৃক।' বা “হোৌৎকা' শব্দটির উৎপত্তি নির্ণয় করা সন্ভবপর 

হয় নাই। সমস্ত প্রচলিত বাংল! অভিধানে শব্দাটকে “দেশী বলিয়া 
উল্লেখ করা হইয়াছে, অর্থাৎ শব্দাটি অনাধ-ভাষার বলিয়। নির্দেশিত হইয়াছে । 
এই নির্দেশ সত্য নহে। সম্পৃতি আমাদের পুনরানুসদ্ধানে শব্দাটির প্রকত 
বূপ ধরা পড়িয়াছে এবং দেখা যাইতেছে, শব্দটি খাটি 'তত্তব'। তবে, 
ইহার বিবতঁনধারা কিঞ্চিৎ জটিল। নিয়ে ইহার জটিলত লতা উন্মোচিত হইল । 

সংস্কৃত অর্থাৎ আর্ধতাষায় “ণ্ড' বা 'ষাড়ের' অর্থে হস্ত? নামে একটি 
শব্দ আছে। এই “হস্ত' শব্দ হইতেই বাংলা “হোতুকা' বা হৌৎকা' শব্দটি 
বিবতিত হইয়াছে ; বিবর্তন-ধার। এইরূপ ১--- 

সং. হস্ত »হব্তুহইউতু, ইউৎ (ন'-এর সংকোচনে চন্দ্রবিন্দ ““-এর 
রূপ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে 'ত-আশ্রিত 'উ'স্বরের পূর্বনিপাত ঘটিয়। শব্দাটি 
রূপ গ্রহণ করিল 'হউৎ-এর ) ১ 'হোৎ+বাংল! সদৃশার্থে-কা'লহোৎকা 
অর্থাৎ বাড়ের মতো৷ পেটমোটা । 


২৩৯ 


মনীষা-মঞ্ুষা 


(8) আছাড় 

আমরা চা, পান, থামাক, সিগারেট, ফল-মুল। ভাত প্রভৃতি যেমন 
খাই, তেমন “আছাড়'-ও খাই। 'আছ্ছাড় খাওয়।' বাংলায় একটি বাণ্িধান- 
সম্মত উক্তি। অথচ, এই “আছাড়' শব্দটিকে বাংলা অভিধানগুলিতে 
দেশী” বা অজ্ঞাত-মূল শব্দ নামে চিহ্নিত করা হয়। কারণ, শব্দটি এমন 
প্রাত্যহিক যে, ইহার শ্রেণী নির্ণয় করাই কঠিন। প্রকৃতপক্ষে, শব্দটি 
বিদেশী এবং খাঁটি আরবী । 

বাং. “আছাড়' শব্দের “ড'-বর্ণটি ভাষাতাত্তিককে প্রতারিত করার 
সম্ভাবনা অত্যধিক । বলাবাহুল্য, বাংলা-ভাষায়,---বিশেষ করিয়া, বাংলা- 
দেশের বাংলা-ভাষায় “র'ল্ণ্ড' বলিয়া ইহার প্রতি 'মাত্রারিস্ত জোর দেওয়া 
চলে না। 

শব্দটি যে খাঁটি আরবী, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । 'আছাড়' 


আরবী ):-আসর, যাহার অর্থ হইল “পা ফস্কাইয়া পড়া”, 'পা 
পিছলাইয়া পড়া | ধ্বনিতে ও অর্থে উভয় শব্দ প্রায় এক। আরবী ৩ 
ধ্বনির মূল উচচারণ 'থ', হইলেও, বাংলায় ১ এবং ৮/* হয় 'স, না হয় 
'ছ' ধ্বনিতে পরিবতিত হইয়াছে । আলোচ্য শব্দ তাহার ব্যতিক্রম নহে । 
(৫) বাথান-গো-মহিষাদির স্থান বা চারণক্ষেত্র 
পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর (1) জেলায় একটি স্থান আছে; ইহার নাম 
'মহিষবাথান। গরু-মহিষাদির পালকেও 'বাথান' বলে। কোন-কোন 
অভিধান প্রণেতা ইহাকে সংস্কৃত (আর্য) 'বাসস্থান' হইতে বিবতিত তন্তব 
শব্দ বলিয়া মনে করিয়াছেন । আসলে ইহ! “বিদেশী” শব্দ; ইহার মূল 
বিতন (৪০৪ ) শব্দটি আরবী, যাহার অর্থ “জন্মভূমি, বাসস্থান 
“নিবাস” | বাংলায় আরবীর “ওয়াও' ( 9-৭%-ব) বর্ণ 'ব-বর্ণে পরিণত 
হয়; এখানেও হইয়াছে । 
(৬) ব্যাদড়া-্বেয়াড়া, দুষ্ট 
ইহা দেশী' শব্দ নহে | ইহা খাঁটি “তিগ্তব' শব্দ। ইহার বিবর্তন 
ধারা এইরূপ :-- * 
ব্যাদড়া-সং. বি+আদর-ব্যাদর4-বাঁং. ইয়1-ব্যাদরিয়া ৯ব্যাদইর্যা ৯ 
ব্যাদর! ১ব্যাদড়া (র-্ড়) । 


তরে এর 
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